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ভামিক! 


ভারতবর্ষ চিরকালই বীরপ্রসবিনী । বীর সাভারকর ভারতমাতার 
এক উজ্জ্লতম রত্ব । তাহার জীবনের ছুইটি বিশিষ্ট অধ্যায় আছে। 
প্রকাশক সাভারকরের জীবনের এই ছুইটি বিভিন্ন অধ্যায়ের সহিত 
বিশেষভাবে সহাঙ্ভূতিসম্পন্ধ ছুই বিভিন্ন লেখককে দিয়! তাহার সম্পূর্ণ 
জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়! বাঙালী জাতিকে সাভারকরকে 
বুঝিবার ও জানিবার স্থযোগ দিয়া 'প্রত্যেক বাঙালী নর-নারীর 
কুতজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। আমর এই সাভারকর-জীবনীর বহুলপ্রচার 
কামনা করি । ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ সাল। 


৫ থিয়েটার রোড, . 
7 
টি শ্লীনিশ্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মুখবন্ধ 


১৯২৮ খ্রীষ্ঠাব্ধের শেষ দিকে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাদের 
২গ্রেস অফিস-সংলগ্ন পাস্থশালায় দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ 
করেন । তীহার সহিত ইংরেজীতে লিখিত সাভারকরের একটি জীবনী 
ছিল। তিনি যাইবার সময় আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রস্থ-মন্দিরে 
সেই বইখানি দান কৰির| যান। বর্তমান গ্রন্থের উপাদান মূলত সেই 
বইখানি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অফিস ও 
তৎসংলগ্ন গ্রন্থ-মন্দিরে খানাতল্লাসীর ফলে অন্তান্য বহু পুস্তকের সহিত 
সেটিও পুলিসের হস্তগত হর । সেই গ্রন্থের নাম অথবা তাহার দাতা 
ব। রচয়িতার নাম কিছুই স্মরণ নাই; তবু স্মরণের পরপারের সেই 
দাত ও রচয়্সিতার উদ্দেশ্তে কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে ধণ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বর্তমান গ্রস্থথানি আমার লেখা শেষ হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ; ১৯৩০ 
খ্রীষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত “স্বাধীনতা” নামক সান্তা।হক পত্রিকায় তাহার প্রথম 
কিন্তি প্রকাশিত হয়। বাজরোষে পতিত হইয়া “স্বাধীনতা” পত্রিকার 
আকম্মিক অপঘাত ঘটায় সাভারকরের জীবনী প্রকাশণ্ড বন্ধ হইয়। 
বায়। পরে ১৯৩১ শ্রীষ্কাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত “বাংলার বাণী” নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় সমগ্র জীবনীটি প্রকাশিত হয়। তাহার পর এই 
দীর্ঘ সময় কাটিয়। গিয়াছে, রাজান্ুগ্রহ ৪ দেবান্ত গ্রহজনিত বহুবিধ 
বিড়ম্বনার দরুন জীবনীটি গ্রস্থাকারে ছাপাইবার স্থযোগ হয় নাই এবং 
হয়তো হইতও না শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সৌহাদ্দ্য যদি না 
লাভ করিতাম । তাহার এই অন্রগ্রহের জন্য এবং আমার “প্রতিধ্বনি 
নামক অন্থবাদ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিবার পক্ষে তিনি যে আন্তরিক 


॥০ 


সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য শুষ্ক ধন্যবাদমাত্র জ্ঞাপন করিয়। 
কৃতজ্ঞতার ভার লঘু করিতে চাই না। 

ভারতের বিপ্লবক্ষেত্রে সাভারকরের দান অমূল্য । তাহার বর্তমান 
কশ্মপদ্ধতির সহিত যদিও আমাদের মত মিলে না, তবু এ কথা স্বীকার 
না করিয়া পারি না যে, এখনও বর্তমান ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের 
গুণমুগ্ধ দৃষ্টি তাহার প্রতি আকুষ্ট রহিয়াছে । এই কর্মববীরের জীবনকথা 
যদি পাঠকসাধারণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, তবেই শ্রম সার্থকজ্ঞান 
করিব । ইতি 


জিয়াগঞ্জ, মুশিদাবাদ, 


শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী 
১৪ই জুলাই, ১৯৪১ 


প্রকাশকের নিবেদন 


শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাজ্পেয়ী মহাশয় সাভারকরের জীবনী যেখানে 
শেষ করিয়াছেন, তাহার পরে তাহাধ কাব্যাবলী এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে 
বহিয়া চলিয়াছে। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিলে, সাভারকর অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যান, সেইজন্য মেই অংশটুকু যোগ করিয়া দেওয়া হইল । শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন দত্তের নিকট এজন্য আমরা খণী | 


08. 11-411. আখ 
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শৈশব ও কৈশোর 


বিপ্লবীর আবার বংশ-পরিচয় কি? কক্ষচ্যুত উক্কা যখন বিচ্ছবুরিত 
হইয়! লক্ষ্যহীন বেগে ছুটিয়া চলে, বিশ্মিত বিশ্ববাসীর বিষূড়. দৃষ্টি অপলক 
আগ্রহে তাহারই অনুসরণ করে; কবে কোথা হইতে তাহার যাজ। শুরু 
হইল, সে তথ্য নির্ণয়ের অবকাশ থাকে নাঁ। বিপ্রবী স্বয়ং সেইরূপ 
আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ এক বিরাট বিস্ময় । নিজেকে পরিস্ফুট 
করিবার জন্ত সে অপর কোন আলোকপাতের অপেক্ষা রাখে না, স্তস্তিত 
জগত্বাসীর অখণ্ড মনোযোগ এমন পরিপূর্ণরূপে সে আত্মস্থ করিয়া লয় 
যে, সেই মহাশক্তির উৎ্স-অনুসন্ধানের কাহারও অবসর থাকে না, 
বোধ করি আবশ্তকও থাকে না। তাহারই বিচ্ছুরিত আলোকপাতে 
অধ্যাত-বংশ ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন পত্রগুলি অন্থরঞ্জিত হইয়া উঠে । 
_. বিপ্লবীর জীবন অধ্যয়নে জাতি গোত্র বা পিতৃ-পরিচয়ের সার্থকতা 
কি? সেতো কোন বংশান্থগত সংক্কারধারার ম্বাভাবিক পরিণতি 
নয়। আকম্মিক তাহার উদ্ভব, বিচিত্র তাহার বিকাঁশ, উদ্দাম তাহার 
বেগ, উচ্ছজঙ্খল তাহার গতি। বংশাছুগত সহজ শোণিতস্রোত - 
স্বচ্ছন্দ গতিপথে সহসা মোচড় খাইয়া বুঝি বিপ্রবীর জীবনে আবন্তিত 
হইয়া উঠে, আর সেই আবর্ত-গর্ভে কোথায় বিলীন হয় বংশাচক্রমিক 


৮ সাভারকর 


প্রথাপন্ধতি, শিক্ষা ও সংস্কার ! অসংখ্য জ্যোতিষ্ষরাজি অসীম মহাশূন্তে 
নিয়ত ঘুর্যমান ; নির্দিষ্ট নিয়মে তাহাদের হ্বাস-বৃদ্ধি, নির্ণীত সময়ে 
তাহাদের উদয়-অস্ত, চিহ্নিত পথে পরিভ্রমণ। কিন্ত ধূমকেতুর আবির্ভীব- 
তিরোভাব কোনও নিয়মের অধীন নয়। প্রুলয়-পুচ্ছ আলোড়ন করিতে 
করিতে স্বেচ্ছায় সে আকাশের বক্ষে ছটিয়। আসে, স্বেচ্ছায় চলিয়। যায় ; 
জ্যোতিষশাস্ত্রের সুন্দ্রতম স্ফুটবিচারক অক্ষম শিশুর মত তাহার স্বচ্ছন্দ 
বিহার লক্ষ্য করে। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীগণের চরিত্র 
বিস্ময়ের সামগ্রী হইলেও দুর্বেবোধ্য নয়, এবং ছুর্ব্বোধ্য নয় বলিয়াই তাহা 
পরিমেয় | কিন্তু বিপ্রবীর চরিত্র এমন অসংলগ্ন, এমন সামপ্রস্তহীন, তাহার 
কাধ্যকলাপ এমন অসঙ্গত এবং পারম্পধ্যবিহীন যে, অতিদুরপরিণামদর্শী 
সুক্ক্রতম বিষয়বুদ্ধিও তাহার পরিমাপ করিতে গিয়া! বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া 
যায়। তাই পৈতৃক বা কৌলিক কোন পরিচয়ই বিপ্লবীৰ চরিত্র 
অন্থধাবনে কোন সাহায্য করে না। বিপ্লবীর কোন জাতি নাই, 
ধর্দ নাই; সাধারণত মানবিকতা তাহার জাতি, ধ্বংস তাহার ধশ্ 
বিপ্লবীর মাতা নাই, পিতা নাই; নিপীড়িত গণ-নারায়ণের বুঝি সে 
মানস-সম্তভান। ইহাই সাধারণ নিয়ম ; কিন্ত অপর সকল নিয়মের মত 
ইহাও ব্যতিক্রম । 

যে বিপ্লব নায়কের জীবন-নাট্যের উপর বিলম্বিত যবনিকাখানি 
উত্তোলিত হইবার অধীর আগ্রহে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উত্স্থক দৃষ্টির 
সম্মূথে ক্লাপিয়! কাপিয়! উঠিতেছে, অস্তরাল মুক্ত হইলেই দেখিতে পাইব» 
বংশগত সংস্কারধারার সহিত এই কম্মীর বিচিত্র জীবনের অসঙ্গতি, 
নাই, বরং সঙ্গতিই আছে । 

গর্বিত মারাঠা-জাতির মন্ত্রগুরু প্রথম. চারার রি 
অহ্বিতীয় সমরকুশল সেনাপতি বাজীরাও, সুচ্যগ্রবুদ্ধি চতুর রাজনীতিন্ষঃ 


শৈশব ও কৈশোর ৩ 


নানা ফার্নাভিস, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের “স্বাধীনতা”-যুদ্ধের অধিনায়ক 'নানা 
সাহেব, পুণার প্লেগ-নিবারণী সমিতির ইংরেজ রাজকর্মচারীর হত্যাপরাধে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ও রাণাডে, শ্রীযুক্ত গোঁখেল, জাস্টিস 
রাণাড়ে এবং মহাবাষ্রকেশরী দেশমান্ত তিলক প্রমুখ অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন পুরুষগণ যে বংশের সন্তান, বিনায়করাও সাভারকর চিতপবন- 
শ্রেণীয় সেই মারাঠী ব্রাহ্গণ-কুলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ভারত 
হইতে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার জন্য গোপন বা প্রকাশ্ঠ যত 
আন্দোলন হইয়াছে, এই চিতপবন-কুলের কোন না কোন সম্ভানের 
নেতৃত্বাধীনেই তাহা পরিচালিত হইয়াছে ; তাই এই বংশ কুর্জন সাহেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ইংরেজ রাজপুরুষগণের চক্ষুশুল হইবে, 
আশ্চর্য নহে! তাহাদের রিপোর্টেও এই বংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 
বিনায়করাও দামোদর সাভারকর মধ্যম পুত্র । তাহার আর ছই 
ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ গণেশরাও এবং কনিষ্ঠ নারায়ণ । এই তিন ভ্রাতার 
কম্মততৎপরতা ভারতীয় বিপ্রব-ইতিহাসে তাহাদিগকে “সাভারকার 
ব্রাদার্স নামে বিখ্যাত করিয়াছে। বিনায়ক বাল্যকাল হইতেই 
ভাবপ্রবণ ও উচ্চাভিলাষী, তাহার পিতার কবিতার প্রতি আস্তরিক 
অনুরাগ ছিল, তাই জন্মাবধি এই কাব্যগ্রীতি পিতা হইতে পুত্রে 
সংক্রামিত হয়। দামোদর কখনও রামায়ণ মহাভারত হইতে, কখনও 
বা! হোমার বা পোপ হইতে, আবার কখনও বা ভামার মোরোপস্ত বা 
তুকারামের মারাঠী সাহিত্য হইতে নির্বাচিত কাব্যাংশ যথাযথ ভাব- 
অভিব্যক্তির সহিত স্থললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন ; পদতলে 
শিশু-পুত্র তন্ময় হইয়া! বসিয়া! থাকিত, মুখে তাহার দীপ্ত প্রসন্নতা, চক্ষে 
এক অপূর্ব স্বপ্লাবেশ । শুনিতে শুনিতে ভাবোনম্মাদ শিশু-চিত্ত কোন্‌ 
সদর স্বপ্র-লোকের আলো-ছায়ার মাঝে আপনাকে হারাইত। | 


8 সাভারকর 


এই সকল কাব্যগ্রন্থ হইতে রস সংগ্রহ করিয়! বালকের স্বভাবজাত 
কাব্যাহুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সে আর শুধু শ্রবণে 
সস্তোষ মানিল না, রচনায় প্রবৃত্ত হইল। বিনায়কের বয়স তখন মাত্র 
দশ বৎসর । এই অল্প বয়সে রচিত কবিতাগুলি মহারাষ্ট্রের তৎকালীন 
প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
সম্পাদকগণ জানিলেন না যে, সেই কবিতাগুলির রচয়িতা একটি দশ 
বৎসর বয়স্ক স্থকুমারমতি বালক । 

বিনায়কের অধ্যয়নস্পৃহাও ছিল অসাধারণ । একটি নিঞ্জন কক্ষের 
এক অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর মহাভারতের মারাঠী সংস্করণ, তিলকের 
“কেশরী” পত্রিকার কয়েক খণ্ড, চিপলঙ্কার রচিত নিবন্ধমাঁলা, মহাবাষ্টের 
গৌরবময় যুগের গরিমাগাথা প্রভৃতি জাতীয়ভাবোদ্দীপক অমূল্য গ্রন্থবাজি 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; বিনায়ক বাহাজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তাহারই মাঝে 
অধ্যয়ন-মগ্র, এই সকল জাতীয়-সাহিত্যসমুদ্ধ ভাবভাগ্ডার, এই সব 
কাব্যকুক্থম-আহৃত অমৃতভাগ বিনায়ক স্বার্থপরের মত সঙ্গোপনে একা 
ভোগ করিতেন না, সহপাী ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে মুক্তহন্তে 
বিতরণ করিতেন। বিনায়ক যখন মহারাষ্ট্রের বীরত্ব-কাহিনী, 
রাজস্থানের গৌরব-কথা, বক্তাব ন্যায় ওজন্বিনী ভাষায় বলিয়া যাইতেন, 
বিস্মিত সহচরগণ মুগ্ধনেত্রে তাহার ভাবদীন্ত মুখের পানে চাহিয়া 
থাকিত। বালকদের মন লইয়া তিনি যাছুকরের ন্যায় যথেচ্ছ খেলা 
করিতেন । কখনও বা পরাধীন ভারতের ছুঃখ-ছুর্গতির করুণ কাহিনী 
এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন যে, তাহাদের নিরুদ্ধ অশ্রর উৎস 
স্বতই উৎসারিত হইত, অশ্রসজল নয়নে বহ্িজ্ালা খেলিয়া যাইত, 
হুর্দশা-মোচনের দারুণ প্রতিজ্ঞা অজ্ঞাতসাবে কখন ঘে উচ্চারিত হইত, 
তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিত না। আবার পরক্ষণেই স্বাধীন 


শৈশব ও কৈশোর ৫ 


ভাষতের ভাবী স্থখ-সমৃদ্ধির চারু চিত্র এমন নিপুণতার সহিত তাহাদের 
চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিতেন যে, অশ্রুসিক্ত স্থকুমার মুখগুলি 
আশা ও আনন্দের ন্িপ্ধ আলোকসম্পাতে প্রভাত-পদ্মের মত মধুময় 
হইয়া উঠিত। 

দ্রশ বৎসর বয়সে বিনায়ক মাতৃহীন হয় । দামোদর পুত্রদিগকে প্রাণ 
অপেক্ষা ভালবাসিতেন, কাজেই দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি পিতারূপে তাহাদের শিক্ষাদান ও 
চরিত্রগঠন এবং মাতারূপে পাক, পরিচর্যা দ্বারা লালন-পালন করিয়া, 
একাধারে মাতা ও পিতার কর্তব্য হাসিমুখে সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 
পিতার এই বুকভরা অগাধ স্সেহ পুত্রদিগকে একদিনের জন্যও মাতার 
অভাব বোধ করিতে দেয় নাই | 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ম্হারাষ্টের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর | এই 
বৎসবরই পুণায় ভারতের. জাতীয় মহাসমিতির স্মরণীয় অধিবেশন ; যে 
“শিবাজী” ও গণপতি, উৎসব মারাঠী জাতিকে স্বাধীনতার উন্মাদনায় 
মাতাইয়] তুলিয়াছিল, এই বৎসরেই তাহার প্রবর্তন। মহারাষ্ট্রের নব- 
জাগরণের এই চাঞ্চল্য ভারতের দূরতম প্রদেশেও আঘাত করিয়াছিল; 
ফলে দেশব্যাগী এক মহাঁআন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল । বিনায়কের 
বয়স এই সময় চোদ্দ বংসর । ভারতের যেখানে যে কোন আন্দোলন 
হউক, তাহার প্রতিটি তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হ্ৃদয়-তটে আঘাত 
করিত। প্রতিদিন প্রভাত হইতে না হইতে বিনায়ক সংবাদপত্রের 
প্রত্যাশায় ভাকঘরের সম্মুখে পদচারণা! করিতেন, এবং পত্রিকা হস্তগত 
হইবামাত্র বুতুক্ষুর মত সংবাদগুলি গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেন। এমন 
সময় হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের স্তনে দেখা গেল যে, ভিক্টোরিয়ার 
হীরক-জুবিলী উৎসবের দিন পুণায় অবস্থিত প্রেগ-নিবারণী সমিতির 


৬ সাভারকর 


ইংরেজ বাজকর্্চারীকে কে বা কাহার অতি নৃশংসভাবে হত্য! করিয়াছে । 
সরকার স্থির করিলেন যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক খামখেয়াল 
নয়, পরস্ত কোন স্থনিয়ন্ত্রিত বিপ্লব-সমিতির স্বচিস্তিত কাধ্যপ্রণালী, 
এবং রাজকীয় উতৎসব-অনুষ্ঠান ব্যর্থ করাই হইল এই হত্যাকাণ্ডের মুখ্য 
উদ্দেশ্য | সঙ্গে সঙ্গে দেশময় খানাতল্লাস ও ধর-পাঁকড়ের ধুম পড়িয়া 
গেল। সন্দেহক্রমে নাটু-ব্রাদার্স ও তিলক গ্রেপ্তার হইলেন ও নির্বাসন- 
দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । দ্রাবিড়গণ গাপেকার-ব্রাদার্সসকে ধরাইয়া দেয়, 
এবং তীহারা নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন । প্রতিশোধ লইবার জন্য কনিষ্ঠ চাপেকাঁর ও বাণাভে ভ্রাবিড়- 
দিগকে হত্যা করিলেন। পর পর এতগুলি বিস্ময়কর ঘটনার ঘাঁত- 
প্রতিঘাঁতে সারাদেশ যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া হাপাইয়া উঠিল। সম্থাস্ত 
ব্যক্তিগণ চাঁপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে অতি জঘন্য চরিত্রের নরহত্যাকারীরূপে 
উচ্চকণ্ডে নিন্দা করিলেন । নরহত্যার সমর্থন কেহ করিতে পারে না, 
কিন্ত তথাপি কেহ কেহ এ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রাণোৎসর্গকারী 
বীররূপে মনে মনে পূজা করিতে লাগিলেন । পরে প্রকাশ, বিনায়কও 
এই শেষোক্ত দলের অন্যতম । 

অবশেষে একদিন চাঁপেকার ভ্রাতৃদ্ধয় ও রাঁণাভের প্রাণদণ্ডের 
শোচনীয় সংবাদ প্রকাশ হইল। ফাঁসির দ্রিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া 
তাহারা জান, পূজা ও প্রার্থনা করেন; প্রার্থনাস্তে, ভগবানের শ্রীমৃখ- 
নিঃস্যত বাণী ভগবদগীতা' হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফাসিমঞ্চে 
আরোহণ করেন-_ইহাঁও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল । 

এই সকল বীরত্বের অথবা নির্গীকতার কাহিনী বিনাক্কের হ্ৃদম্বকে 
এমনই আলোড়িত করিল যে, তিনি অশ্রসম্বরণ করিতে পারিলেন না । 

পরবর্তী কালে প্রকাশ, যে কারণেই হউক, এই ভাবপ্রবণ কিশোর 


শৈশব ও কৈশোর ৭ 


বিনায়ককে চাপেকার ভ্রাতৃদ্ধয়ের এই ফাসির সংবাদ বিচলিত শুধু নহে, 
এ পথেই আকর্ষণ করিয়াছিল । 

নরহত্যার প্রতি যে দ্বণ! ম্বাভাবিক-নবহত্যাকারীকে যে স্বণার 
চক্ষে দেখা স্বাভাবিক, তাহার ব্যতিক্রম এই বিপ্রবীর মধ্যে হঠাঁৎ কেন 
দেখা দিল বলা শক্ত ; তবে বিপ্রবীর জীবনই একটা নিয়মের ব্যতিক্রম 
বলিয়া হয়তো ইহা সম্ভব হইয়া থাকিবে । যাহাই হউক, এই অস্বাভাবিক 
জীবনের ভাবী কালের কাধ্যাবলী কেমন করিয়! দেখা দিল, আমরা শুধু 
তাহাঁরই পরিচয় দিব । 

দেশকে বড় করিব, দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিব, দেশের কাধ্যে 
সমস্ত ব্যক্তিগত ভোগবাসন] বিসর্জন দিব, এই ভাবের অনাবিলতা এই 
কিশোর-হৃদয়কে অনুরঞ্জিত কবিয়াও এক ্য্টিছাঁড়া লক্্মীছাড়া স্ধীজন- 
নিন্দিত ছুর্গম পথে যে কেন টানিয়া লইল, ইহা বলা শক্ত । কিন্তু যাহা 
সমর্থন করা শক্ত, সেখানেও শক্তির প্রকাশ দেখিলে মানুষের পক্ষে তাহা 
লক্ষ্য না করিয়া উপেক্ষা করা শক্ত । বিপ্লবীর পরবর্তী জীবনে হয়তো 
তাহাই দেখা যাইবে । যাহাই হউক, বিনায়ক নব স্বপ্নে বিভোর হইলেন । 
নিজের ভাবে নিজে শুধু নহে, অপরকেও অন্প্রাণিত করিতে লাগিলেন । 

দেখিতে দেখিতে গ্রামের যুবকদল তাহার নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
তাহাকে ঘিরিয়া দীড়াইল, জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা 
জাগাইয়া তুলিবার জন্য স্বগ্রামে “শিবাজী” ও “গণপতি” উত্সবের প্রবর্তন 
করিলেন । চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাসিমুখে মরণ-বরণের সেই মহিমময় 
দৃশ্য এখনও বিনায়কের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । তিনি স্থির 
করিলেন, এই ঘটনা অবলম্বনে এমন এক উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা 
করিবেন, যাহা পাঠ করিলে সহকর্মীদের তরুণ মন মরণ-উন্মাদনাম্স 
যাতিয়া উঠিবে । একদিন গভীর রাত্রিতে দামোদর দেখিলেন, বিনায়কের 
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শয়ন-গৃহের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, ঘরের মধ্যে আলো জলিতেছে। সম্তর্পণে' 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বিনায়কের অতি নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন। 
বালক বাহ্জ্ঞানবিরহিত, সম্মুখে একটি অসমান্ত কবিতা পড়িয়া রহিয়াছে, 
বিনায়ক কখনও আপন মনে অন্রচ্চকঠে কবিতার কোন একটি চরণ 
উচ্চারণ করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই নৃতন একটি চরণ তাহাতে সম্নিবিষ্ট 
করিতেছেন । দামোদর অর্দধসমাপ্ত কবিতাটি পাঠ করিয়া চমকিত 
হইলেন, ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
কবিতা রচনা করিতেছ ভাল কথা, কিন্তু বিষয়নির্বাচনে মস্ত একটা ভুল 
করিয়াছ। তুমি এখন স্থকুমারমতি বালক, এই সকল গভীর ও গুরুতর 
বিষয়ের আলোচনা এখন কি সাজে? তাহাতে ফললাভ তো কিছুই 
হইবে না। তবে অযথা চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে ভারাক্রান্ত করা কেন? 
কেন অকারণ শান্তির সংসারে রাজ-রোষ ডাকিয়া আন? যাও, বাত্তি 
প্রায় দ্বিপ্রহর, এই সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা ভাবী কালের জন্ 
স্থগিত রাখিয়! শয্যায় যাও । স্মেহবশেই হউক, মতের পরিপক্কতাঁর জন্যই 
হউক, আর বয়োধর্েই হউক দামোদর অবশ্যই আজ বিস্বৃত হইলেন 
যে, মৃছু তিরস্কারে পুত্রকে আজ যে পথ হইতে বিরত হইবার জন্ 
তিনি উপদেশ দিতেছেন, কে তাহাকে সে পথে চলিতে প্রবৃত্তি 
দিল! দামোদর নিজে তিলকের অন্ধ ভক্ত, কতদিন বিনায়ক পিতার 
পদতলে বসিয়া তিলকের জ্বলস্ত স্বদ্রেশপ্রেম ও নিভীক কন্মতৎ্পরতার 
উচ্ছুসিত প্রশংসা শুনিয়াছে । আজ যদি তিনি তাহার জীবন সেই 
আদর্শে গড়িয়া তুলিতে গিয়া কৈশোরের অসংযত গতিবেগে পিতার 
ধারণার সীম! লঙ্ঘন করেন, তবে পিতার তাহাতে উ্ধিগ্ন হওয়ার কারণ 
থাকিলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নহে । ইহাতে দেখা যাক, যুগে যুগে, 
দেশে দেশে শত শত বাষ্টনায়কের উত্থান ও পতন । কোন চিন্তাশীল 
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মনীষী হয়তো! দেশে এক নবভাবের বন্া আনিলেন, কর্ণধাররূপে জাতীয় 
জীবন-তরণী সেই ভাবধারায় ভাসাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই 
ক্রোতপথেই সবাই যাত্রা করিবে । কিন্তু যৌবনের অপরিমেয় প্রাণ 
শক্তির বেগে সেই ভাবপ্রবাহ ষখন উদ্দাম হইয়া! উঠিল, যখন “তরী 
করে টলমল পসরাতে উঠে জল”, আপন স্যষ্টির মহান বিস্ময়ে অভিভূত 
কর্ণধার সে অআ্োতোবেগ আর সংযত করিতে পারিলেন না, তখন যে 
কণ্ের কম্বুনির্ধোষে একদিন ভাবগঙ্গোত্রী নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে 
ধ্বনিয়। উঠিল, "থাম, থাম ! সম্বর, সম্বর !, 


ঠিক এই সময়ে পুখায় প্রেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। যে গ্রাম বা 
নগরে এই কালব্যাধি একবার প্রবেশ করিল, তাহাই শ্মশানে পরিণত 
হইল। কিন্তু এহেন মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ অপেক্ষা প্রেগ-নিবারণী 
লমিতির সরকারী কশ্মচারীগণ জনসাধারণের চক্ষে আরও বেশি ভয়াবহ 
হইয়া দাঁড়াইল, যে প্রেগের আক্রমণে মারা গেল সে তো মরিয়! বাচিল, 
যাহারা কাচিয়া রহিল তাহাদের আর কষ্টের অবধি রহিল না। 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সদাশয় সরকারী কর্মচারীগণ 
আসিয়া বাড়ি অধিকার করিয়া বসিল। যাহার জীবিত রহিল, 
তাহাদিগকে ঘরবাড়ি আসবাবপত্র এমন কি মৃত আত্মীয়কে পধ্যস্ত 
তাহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়! ঘর ছাড়িয়া কোন পরিত্যক্ত কুটীরে, 
মন্দিরে অথবা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল । কিছুদিন পরে 
তাহারা আবার যখন ব্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন গৃহস্থালী 
অনেকটাই হাক্কা দেখা যাইত । জনসাধারণের এই “জলে কুমীর, ডাঙায় 
বাঘ”-গোছের উভয়সঙ্কট অবস্থা বিনায়কের কাব্যের খোরাক যোগাইয়া- 
ছিল। এই অবস্থাটিকে রূপ দিবার জন্য তিনি একটি কবিতা রচন। 
করিয়াছিলেন । কিন্তু হায়! কবি তখন কল্পনাও করেন নাই যে» 
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সে অবস্থার সহিত এত শীপ্ব তীাহারই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবে ।' 
সহসা দামোদর একদিন প্লেগে আক্রান্ত হইলেন, এবং কয়েক 
দিনের মধ্যেই চারিটি মাতৃহীন, সহায়সম্পদহীন পুত্রকন্যা রাখিয়া" 
চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সরকারী “নোকর*-হস্তে মৃত পিতা, রে 
শবদেহ সমর্পণ করিয়া সাঁভারকাঁর-পরিবাঁরকে গ্রামপ্রান্তে এক ভগ্ন 
দেবালয়ে আশ্রয় লইতে হইল । সেখানে বিনায়কের এক খুল্লপতাত ও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোগাক্রান্ত হইলেন । বিনায়ক, গণেশ ও গণেশের স্ত্রী 
এই তিনজন রাত্রিদিন রোগীদের পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত রহিলেন। শেষে 
তাহার খুল্পতাত দেহত্যাগ করিলেন। এই ছুঃসময়ে বিনায়কের এক 
বন্ধু নাসিক হইতে তাহাদিগকে স্বগৃহে সাদরে ডাকিয়া লন । সেখানে 
গণেশ পীড়িত ভাইটিকে লইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতে লাগিলেন, 
এবং বিনায়ক ও তাহার ভ্রাতৃজায়া শহরেই রহিলেন। নাসিক শহরও 
তখন প্লেগের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল না। জন্হীন পরিত্যক্ত নগর 
ষ্বেন শ্মশান-দৃশ্ঠট ধারণ করিয়াছে । যে কয়জন লোক জীবিত আছে, 
আসন্ন মৃত্যুর পদশব্দ শুনিবার জন্য তাহারা যেন মৌন উৎকণ্ঠায় উতকর্ণ। 
ফি জানি কাহার কুৃহকে আজ পথকুকুরেরও যেন ক রুদ্ধ! সন্ধ্যার 
অন্ধকারে জনশূন্য নগরের পখিকহীন রাজপথ বাহিয়1 বিনায়ক চলিয়াছেন 
হাসপাতাল অভিমুখে দাদার আহাধ্য-সামগ্রী বহন করিয়া । সহসা 
নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শববাহকদের বীভৎস কঠ হাকিয়া উঠিল, 
“রাম বোলো ভাই রাম।” বিনায়কের সারাদেহ এক অজানা আতঙ্কে 
শিহুরিয়। উঠিল, পরক্ষণেই আবার সব নিম্তন্ধ, সে নীরবতা আরও 
নিবিড়তর, অন্ধকার আরও গভীরতর । রি 
একদিন হাসপাতালে গিয়া অভ্যাসমত বিনায়ক বাহিরে ধ্লাড়াইয়া 
আছেন দাদার আগমন প্রতীক্ষায় । . বহুক্ষণ অতীত হইল, গণেশ কিন্তু 
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আমসিলেন নাঁ। প্রতিক্ষণে অঙ্গলের আশঙ্কায় বিনায়কের বুক কাপিয়। 
কাপিয়া উঠিতেছে। অবশেষে সংবাদ আসিল-_গণেশ আক্রান্ত 
হইয়াছেন। এ আঘাত সহা করিবার মত শক্তি বিনায়কের ছিল না, 
কাজেই সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া অশ্র-উৎস কূল হারাইল | 

এই দ্রারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া ভ্রাতৃজায়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; 
কিন্তু দেবরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিজের শোক ভুলিয়া তাহার 
সাস্বনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই গণেশ 
ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিব্রিয়া আসিলেন, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সাভারকর-পবিবারের স্থখ-শাস্তিও ফিরিয়া আসিল । 
সেই অবধি তাহারা স্বগ্রামে ফিরিয়া না গিয়া নাসিকেই বসবাস করিতে 
লাগিলেন । 

এত ঝড়-ঝঞ্জা ও দৈবছুব্বিপাকের মধ্যেও বিনায়ক তাহার লক্ষ্যচ্যুত 
হন নাই। আত্মস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বকার্যে আবার 
আত্মনিয়োগ করিলেন । নাসিকেও এই যুবকের চবিত্রমাধুধ্যে ও 
ব্ক্তিত্বপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যুবকদল সম্মিলিত 
হইতে লাগিল । এই সম্মিলিত তরুণ-সজ্ঘের নাম রাখা হইল-__“মিত্র- 
মেলা” । পরে প্রকাশ, সজ্ঘের পদ্ধতি ছিল দ্বিবিধ--প্রকাশ্ট এবং 
গোপন । প্রকাশ্য শাখার কাধ্য ছিল-_-জনমত গঠন করা, দেশে দেশে ও 
গ্রামে গ্রামে যুব-শক্তিকে সঙ্ববদ্ধ ও শক্তিশালী করা, নানাবিধ উৎসব 
ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা-লাভেব তীত্র আকাঙ্ষা 
জাগাইয়া তোলা শিক্ষার বিস্তার ও দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ইত্যাদি, 
আবও কত কি! 

আর গোপন শাখার উদ্দেস্ত ছিল-_অস্ত্রশস্ম সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী 
'চাঠন করা, এবং সুযোগ বুঝিলেই সশ্্স বিদ্রোহের দ্বারা ভারতকে 
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বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত করা। বিনায়কের অক্লান্ত চেষ্টাই 
হউক বা যুবকদের ইহা ভাল লাগিত বলিয়াই হউক, অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে এই সমিতি শত শাখা-প্রশাখ। বিস্তার করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র ছাইয়! 
ফেলিল। 

সঙ্গে সঙ্গে গবর্ষেণ্টের সজাগ দৃষ্টি মহারাষ্ট্রের বুকে এই দৃঢ়নিষ 
কর্মী-সজ্ঘের কম্মতৎপরতা' অতি সতর্ক ও সন্দিপ্ধ ভাবে অনুসরণ করিয়! 
চলিল। 


ছাত্র-জীবন, পুণ। 


বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা, চচ্চা, এবং বহুমুখী কম্মততৎপরতা কিন্ত 
বিনায়ককে কোন দিন পাঠে অমনোযোগী করিতে পারে নাই । তাই 
ছাত্র-জীবনে অকুৃতকাধ্যতার সহিত তাহার কোন দিনই পরিচয় ঘটে: 
নাই । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বিনায়ক স্থির 
করিলেন, পুণায় ফার্গুসান কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন । ইহ! 
স্তাহার একটি ইচ্ছা! হইলেও, পুণ! গমনের তাহার একটি গোপন উদ্দেশ্তয 
ছিল। পরে তাহা প্রকাশ পায়। নাসিক পরিত্যাগের অব্যবহিত, 
পূর্বের তাহাকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহার 'বন্ধু, 
সতীর্থ ও সহকম্মীগণ এক সভা! আহ্বান করেন । সভাটি যুবকদের ছারা 
আহত হইলেও, নাসিকের বহু গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে যোগদান 
করিয়া যুবকর্দিগকে উৎসাহিত করেন এবং বিনায়কের প্রতি তাহাদের 
আস্তবিক অন্ুুরাগের পরিচয় দেন। ইহা হইতে একটি কথা বেশ বুঝা 
যায় যে, বিনায়ক শুধু যুবকদেরই প্রিয় ছিলেন তাহা নয়, সকল শ্রেণী ও 
সকল সম্প্রদ্ধামনের লোকের হৃদয়েই তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার; 
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করিয়াছিলেন । তাই আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়াপাতে সভাস্থ সকলের মুখই 
বিষগ্ন ও ব্যথাতুর । বিনায়কের চিত্তও স্থির ছিল নাঁ। এক দিকে 
কৈশোরের ক্রীড়াভৃমি শত সুখ-ছুঃখের স্মৃতিবিজড়িত নাসিকের মায়া, 
অপর দিকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ছুনিবার আকর্ষণ ; এই ছুই বিরোধী 
ভাবের সংঘাতে বিনায়কের মন আন্দোলিত, তাই সভায় বক্তৃতা দিতে 
উঠিয়া সেদিন ক্ষণে ক্ষণে তাহার কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 
তথাপি সে কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, তাহা বিরহ-ব্যথাতুর হৃদয়ের লঘু 
উচ্ছ্বাস নয়, স্বার্থপর সংসার-বুদ্ধির শুধু “আত্মোন্নতি'র স্থখকল্পনা নয়) 
তাহা! তদগতপ্রাণ দেশপ্রেমিকের ভাবী কর্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি । 
সহকম্মীদিগকে সম্বোধন করিয়া বিনায়ক বলিলেন, বন্ধুগণ ! আমাদের 
একাস্তিক চেষ্ঠা এবং যত্ব সত্বেও মিত্র-মেলার পরিধি আজ পধ্যস্ত বিশেষ 
বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই ; আমাদের কর্মপ্রচেষ্া আজও নাসিক 
জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু আজ আমি শৈশবের খেলাঘর ছাড়িয়! 
যেখানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা মহাবাস্্রীয় বিদ্যার্থীগণের মহাতীর্ঘ । 
সমগ্র মহারাষ্ট্রে এমন গ্রাম নাই, যেখান হইতে অন্তত একজন ছাত্র 
তথায় সমাগত না হইয়াছেন। এক কথায়, পুণার ফার্গুলান কলেজ 
মহারাষ্ট্রের নায়ুকেন্দ্র। সেখানে যদি একবার আমাদের ভাবধারা 
ঢালিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহ সহব্জ 
শিরা-উপশিরামুখে বিরাট দেেশ-দেহের দূরতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত 
হইয়া পড়িবে । আজ যাহার! ছাত্ররূপে তথায় সমাগত, তাহারাই 
একদিন অঙ্গুলিহেলনে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করিবেন। কাজেই 
এখন হইতেই ষ্দি আমরা তাহাদিগকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়া তুলিতে পারি, আমাদের আদর্শে গড়িয়া লইতে পারি, কালে 
'তাহারাই এক এক জন দেশনায়ক হইবেন। তখন দেশব্যপী 
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স্বা্ীনতা-আন্দোলন উপস্থিত কর! ছুঃসাধ্য হইবে না। বন্ধুগণ, ইহাই 
আমার পুণ! গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য | 

অতঃপর বিনায়ক ফার্গুসান কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে 
অধ্যয়নের চারি বসরকাল বিনায়ক কিন্তু যে কোন সম্ভবপর উপায়ে 
মহারাষ্ট্রের তরুণ প্রাণগুলিকে ঠৈেদেশিক শাসনতস্ত্রের বিরুদ্ধে বিষাক্ত 
করিয়! তুলিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহার সে প্রচেষ্টা যে বহুলপরিমাণে 
সফল হইয়াছিল, তাহা তাহার পুণায় ছাত্র-জীবনের ইতিহাস আলোচনা 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

আমরা ইতিপূর্ক্বেই দেখিয়াছি যে, বিনায়কের অধ্যয়ন-স্পৃহা ছিল 
অসাধারণ, এখন তাহার বয়স যদিও দ্বাবিংশতি পূর্ণ হয় নাই, তথাপি এই 
অল্পবয়সেই পৃথিবীর বিপ্লব-ইতিহাস তাহার কৌতুহলী দৃষ্টির অন্ুসন্ধিৎস! 
হইতে একটি পত্রও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই । এই বিপ্রব-সাহিত্য- 
মস্থনে যে বিষ উখিত হইয়াছিল, তাহা অন্নুলিপ্ত হইয়াছিল তাহার 
রসনায়, তাই সে রসনা-নিঃস্যত প্রতিটি বাক্য শ্রোতার মর্দে দংশন 
করিয়া বিষজ্বালায় বিবর্ণ করিয়া তুলিত, তাহার এই অসাধারণ বাগ্মিতা, 
এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের ছুনিবার আকর্ষণে যুবকদলকে টানিয়া আনিতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে এখানেও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক সঙ্ 
গড়িয়া উঠিল । সাধারণ যুবকদল হইতে এই সজ্ঘের সভ্যগণ ছিলেন 
সর্বধবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সাধারণ যুবকগণ যখন আমোদ-প্রমোদে 
অথবা চপল হাস্ত-পরিহাসে অবসর বিনোদন করিত, ইহারা তখন হয়তো 
কোন নিঞ্জন দ্রেবালয়ের নিভৃত কক্ষে বসিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা 
দেশোদ্ধারেরই সুখ-স্বপ্পে বিভোর । স্থবেশ-সজ্জিত শৌখিন যুবকদল 
যখন নগরীর রম্য উদ্যানে পদচারণা করিয়! বায়ুসেবন করিত, ইহারা 
তখন স্বাধীন মহারাষ্ট্রের কোন এক ভগ্ন গিরি-ছুর্গের ধ্বংস-স্ত.পে 
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সমাসীন- অশ্ব যেমন ভগ্র-প্রাচীর-রন্ধে, সহম্র মূল প্রবেশ করাইয়া 
দিয়া জীবন-রস আকর্ষণ করে, সবাদ্ধব বিনাঁয়ক তেমনই অতীত কীন্তির 
ভগ্র-স্ত,প হইতে স্বাধীনতার প্রেরণা আহরণ করিত । 

অমিতকালমধ্যে পুণার যাবতীয় ছাত্র-সভা ও সমিতিগুলি সাভারকর- 
সজ্বের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। এই যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়! বিনায়কের 
কথ কলেজ-কক্ষে দ্রিন দিন অনল উদগীরণ করিতে লাগিল। সে 
আগুনে পোড় খাইয়া ছাত্রদের চরিত্র যে আকারে গড়িয়া উঠিতে 
লাগিল, তাহাতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণ সন্ত্স্ত হইয়া 
উঠিলেন, অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মত প্রত্যক্ষ 
কোনও হেতু খুঁজিয় পাইলেন না । তাহারা যথানিয়মে পড়ে, যথাসময়ে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, নিয়মিত ব্যায়াম করে, পুকরুষোচিত ক্রীড়া-কৌতুকে 
আনন্দ পায় এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে; অনাড়ম্বর তাহাদের বেশ, 
দেশোদ্ধার তাহাদের স্বপ্ন এবং রাজনীতি তাহাদের আলোচনা । 
ইহাদের মধ্যে কোনটাই গুরুতর অপরাধ বলিয়! গণ্য হইল না, অথচ 
মোটামুটি তাহাদের আচরণে এমন একট অস্বাভাবিকতা ছিল, যাহা 
সাধারণ ছাত্র-চরিত্রে কচি পরিলক্ষিত হয়। কখনও আদর এবং 
কখনও শাসনের দ্বারা তাহাদের সংস্কার সাধনের বিস্তর চেষ্টা হইল, 
কিস্ত বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না । ভ্রকুটি এবং ভালবাসা উভয়ই 
উপেক্ষা করিয়া তাহার কিস্তু আপনাদের বাছাই-কর। পথেই অগ্রসর 
হইতে লাগিল । 


' ঠিক এই সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের স্ত্রপাত । 
কোটি কণ্ঠের কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া বাজশক্তি যেদিন 
বঙ্গের অঙচ্ছেদে কৃতসঙ্ল্প হইল, নিরন্তর জাতি সেদিন আমলাতন্ত্রকে 
সংযত করিবার জন্য ষে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, তাহাই “দেশী 


১৬ সাভারকর 


আন্দোলন, নামে জাতীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সে 
চাঞ্চল্য বাংলায় উদ্ভৃত হইয়া, দেখিতে দ্রেখিতে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িল। মহারাষ্টও মে আন্দোলন-তরঙ্গে হিলোলিত হইয়া 
উঠিল। তীরে বসিয়া ঢেউ গণন1 করা বিনায়কের স্বভাব নয়, তিনি 
সদলবলে তরঙ্গবক্ষে ঝাপাইয়া! পড়িলেন। এ সময়ে কলেজের গ্ীক্মা- 
বকাঁশ; কাজেই বিনায়ক স্থির করিলেন যে, দেশবাসীকে বর্তমান 
আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বাহির 
হইবেন । পুণা, নাসিক প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে উপযু্পরি বন 
সভার অধিবেশন হইল । প্রতি সভায় সহশ্র সহশ্র লোক ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বসিয়া! মন্্মুগ্ধবৎ বিনায়কের বক্তৃতা শুনিত। ক্রমে মহারাষ্ট্রের 
_ নিভৃততম পল্লী হইতেও বক্তৃতা দিবার জন্য বিনায়কের আহ্বান আসিতে 
লাগিল। এমন দিনও গিয়াছে, যেদিন উপধু্ণপরি চার-পাঁচটি জনসভায় 
তাহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে । বিদেশী বপ্্রের প্রতি দেশবাসীর 
মনে তীব্র বিদ্বেষ জাগাইয়! তুলিবার জন্য বিনায়ক বিদেশী বস্ত্রের এক 
বঙ্ৃযৎ্সব অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিলেন। সে যুগে এ কল্পনা 
হুঃসাহসিক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, কাজেই জনসাধারণের অনুমোদন লাভ 
করিল না। এমন কি লোকমান্য তিলকের ন্যায় উগ্রপস্থী স্বাধীনতা- 
বাদীও ইহার কাধ্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেন না। কিন্তু 
বিনায়ক-সক্ সঙ্কল্পে অটল । বস্ত্র-যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বুঝাইয়! 
দিবার জন্য পুশীয় দুইটি জনসভার অধিবেশন হইল। শেষ সভায় 
বিনায়ক বলিলেন, বস্ত্র-ষজ্ঞের এই অনুষ্ঠান ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সামম্নিক 
উচ্ছাস নয়_ইহার স্বার্থকতা৷ আছে, এই স্ুক্্-শিল্পের রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ 
হইয়া আমরা নিরন্ন দেশবাসীর মুখের গ্রাস অপহরণ করিয়া বিদেশীর 
পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছি । তাই আজ স্বহন্তে ইহাকে দহন করিয়! 
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মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । বিদেশীর যে পাছুকা-চিহ্ন এত- . 
দিন গৌরবের রাজটাক1 বলিয়া ললাটে বহন করিয়া আসিয়াছি, বহ্িমান 
বস্্-স্তপের উজ্জল আলোকে আজ দেখিতে পাইব, স্বেচ্ছাবৃত দাসত্বের 
উহা! কি স্থগভীর কলঙ্ক-লাগ্চনা! উপসংহারে বিনায়ক যখন উদাত্ত 
কণ্ঠে যজ্ঞসমিধ প্রার্থনা করিলেন, চতুদ্দিক হইতে বিচিত্র পরিচ্ছদের 
অজন্র বর্ষণে সভাক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া! গেল। শকটপূর্ণ বস্ত্রস্তপ শোভা- 
যাত্রাসহকারে নগরপ্রান্তে বহন করিয়া লইয়1 যাওয়া হইল। ক্রমবদ্ধমান 
জনসজ্ঘ এরূপ বিপুল আকার ধারণ করিল যে, উহ! নিয়ন্ত্রিত কর! ছুঃসাধ্য 
হইয়া উঠিল। লোকমান্য তিলক তখন পূর্ব মতবৈষম্য বিস্বত হইয়া 
শোভাযাত্রাপরিচালনে অবতীর্ণ হইলেন। এক উন্মুক্ত প্রান্তরে বস্ত্র- 
রাশি স্ত,পীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। যাজ্জিকের 
আহুতি পাইয়া হোমানল জ্বলিয়া উঠিল। সে আলোকে বহুদূর উদ্ভাসিত 
হইল। বহ্ৃুযুৎসবরত জনগণকে সম্বোধন করিয়া তিলকের ক বজ্তর- 
নির্থোষে গঞ্জিয়৷ উঠিল। পারগ্ুপে বন্তস্তপ হইতে একটি কোট তুলিয়া 
লইয়। ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন--কিরূপে উহারই কুক্ষি আশ্রয় করিয়া 
ভারতের রাজৈশ্বধ্য ও রাজমুকুট সাগরপারে উপনীত হইয়াছে, এবং 
কিরূপে এখনও উহা পলে পলে তিল তিল করিয়া! একটা বিরাট জাতির 
জীবন-শোণিত মোক্ষণ করিতেছে । 

ভারতের ইহাই বস্ত্র-যজ্ঞের প্রথম অনুষ্টান, কাজেই জাতির প্রাণে 
ইহা এক নবীন উন্মাদনা আনিয়া দিল, এবং বঞ্জন-আন্দোলনের 
ন্লোতোবেগ উচ্ছৃসিত প্রবাহে নৃতন প্রণালী-পথে প্রবাহিত হইল । 
দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ এই অভিনব অনুষ্ঠানের যশোগানে মুখর হইয়া 
উঠিল, কিন্তু আংলো-ইত্ডিয়ান পত্রিকাসমূহ উর্ধান্বরে বীভৎস চীৎকারে 
সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইল। সে আর্তনাদে 


চু 
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কলেজ-কর্তৃপক্ষ ভীত না হইয়া পারিলেন না, তাহারা প্রাণপণ চেষ্টায় 
প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইলেন যে, এই কাগুজ্ঞানহীন উন্মত্ততার সহিত 
তাহাদের কোন সংস্পর্শ নাই । কিস্ত তাহা প্রমাণ করিবার পথে প্রধান 
অন্তরায় হইলেন সাভারকর ; কারণ কলেজের ছাত্র হইয়াও, তিনিই 
ছিলেন বস্ত্-ষজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ও হোতা । কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, 
বিনায়ককে এরূপ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে, যাহা দেখিয়। 
অঙ্গামী যুবকগণ তাহার আদর্শ অনুসরণে ভীত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সরকারের মন হইতে সন্দেহের ক্ষীণতম রেখাটুকুও অপনোদিত হইবে। 
বু গবেষণার পর বিনায়ককে দশ টাক] অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ছাজ- 
শ্রেণী হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
ছাআ্াবাস পরিত্যাগ করিয়া! বাইতে হইবে বলিয়া চরমপত্র দেওয়া হইল । 
দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃপক্ষের এই আচরণের তীত্র প্রতিবাদে পঞ্চমুখ 
হইয়া উঠিল, বিনায়কের জলম্ত স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা এবং কঠোর 
দণ্ডাদদেশের প্রতিবাদকল্পে স্থানে স্থানে সভা-সমিতি হইতে লাগিল । 
প্রতি সভায় বিনায়কের অর্থদণ্ডের টাকার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করা 
হইতে লাগিল । টাদাও উঠিতে লাগিল অজন্র, শেষে সংগৃহীত অর্থের 
পবিমাণ প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্ক অতিক্রম করিয়া এত উদ্ষে উঠিল যে, 
বাধ্য হইয়া বিনায়ককে উদ্ধৃত টাকা একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে 
দান করিতে হইলে । সৌভাগ্যবশত পুণার কলেজ-কর্তৃপক্ষের ন্যায় 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের চক্ষে বিনায়কের দেশপ্রেম অমার্জনীয় 
অপরাধ বলিয়! প্রতীয়মান হইল না, কাজেই বি. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইবার জন্য বিনায়ক অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার আচরণে বরাবরই 
যাহারা, বিরক্ত, অথচ তিরস্কার করিবার উপলক্ষ্যে অভাবে এতদিন 
নীরব ছিলেন, তাহার] দেখিলেন, এই সুবর্ণ যোগ । পরীক্ষা দিবার 
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অন্ছমতি পাইলে কি হয়, সার! বৎসর গলাবাঞ্জি করিয়া বেড়াইলে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ষায় না । তিনি অকুতকাধ্য হবেনই, এবং সেই 
অকৃতকাধ্যতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এতদিনের সঞ্চিত বিরাগ উদশগীরণ 
করিয়া বুকের:বোঝা লাঘব করিবেন । কিন্তু পবীক্ষা অস্তে যখন ফল 
বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তাহাদের সকল জল্লনা-কল্পনা ব্যর্থ করিয়া 
বিনায়ক সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়াছেন ; কাজেই 
স্যোগান্বেষী শুভেচ্ছুদিগকে ওষাগ্রে সঞ্চিত তিরস্কার পুনরায় গলাধঃ- 
করণ করিতে হইল । 

এখন আর পড়ার তাগিদ নাই, পরীক্ষার পিছুটান নাই, এখন তিনি 
সম্পূর্ণ মুক্ত, কাজেই অনন্যচিস্ত হইয়া এইবার দেশের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করিবেন । প্রথমেই তিনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
বিচ্ছিন্ন সমিতিগুলির শৃঙ্খলা-বিধানে মনোযোগী হইলেন । এই উদ্দেস্টে 
বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় ছই শত প্রতিনিধি লইয়া একটি গোপন সভার 
অধিবেশন হইল । এখানে মনে বাখা দরকার যে, তখনও মহাত্মা 
গান্ধীর অহিংসা-পথে পূর্ণস্বাধীনতা-অজ্জনের প্রকাশ্য কশ্মপন্থা ঘোষিত 
বা অন্ুশ্থত হয় নাই। অনেক যুবকই বিপ্রবের গোপন পথ অথবা 
অরাজকতার পথ ভিন্ন অন্য পথ সেদিন ভাবিতে পারে নাই । পরে 
কিন্ত অনেক বিপ্রবী মত ব্দলাইয়াছে-_-প্রকাশ্ত পথে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
বিনায়ক একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃত। হ্বারা সমিতির ভবিষ্যৎ কর্পপন্ধতি 
ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, কলেজে অধ্যয়ন-কালে 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল, শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যেই বিপ্লব-আন্দোলন জাগাইয়। 
তোল; কিন্তু এখন আদর্শ উচ্চতর ও কর্মক্ষেত্র প্রশস্ততর করিবার 
সময় আসিয়াছে । এখন আর শুধু মহারাষ্্ী নয়, সমগ্র ভারতব্যাপী 
এই ভাবধারা বিস্তার কর হইবে । এই উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া 
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তুলিবার জন্ত মহারাষ্ট্রের বুকে বিক্ষিপ্ত সমিতিগুলিকে একীভূত 
কর! হইল এবং সেই সম্মিলিত সমিতির নামকরণ হইল “অভিনব- 
ভারত” । ূ 

ইহার পর ধিনায়ক মহারাষ্ট পরিভ্রমণে বাহির হইলেন । গ্রামে 
গ্রামে ও নগরে নগরে সভা-সমিতি হইতে লাগিল। প্রতি সভায় 
সাহার স্বরচিত গীতিকাব্য "সিংহগড়” ও “বাজী দেশপাণ্ডে”, এবং 
অভিনব-ভারতের অন্যতম কম্ী গোবিন্দ-বিরচিত বিদ্রোহের গানগুলি 
গীত হইত । জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে একা বিনায়কের 
কণ্ঠই পর্যাপ্ত, তাহার উপর এই সকল অগ্রিগর্ভ সঙ্গীতগুলি দেশবাসীর 
চিত্তকে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তখন 
অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকার গীতি-পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত 
কষিলেন। দেশময় অন্থসন্ধান ও খানাতল্লাসীর দ্বারা পুলিস বহু পুস্তিকা 
হস্তগত করিল । কিন্তু তাহার ফলেও গানগুলির প্রচার বন্ধ হইল না। 
হওয়া দূরে থাক, বাড়িয়াই চলিল। ধাহারা তখন পধ্যস্ত এই সব 
বইয়ের নাম শুনেন নাই, অথবা যাহারা নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র 
চোখে দেখেন নাই, সরকারের এই “বাজেয়াঞ্ধ” তাঁহাদেরও কৌতুহলী 
করিয়া তুলিল। ফলে, বিদ্রোহের গানগুলি কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া 
পমহা রাষ্ট্রের এক প্রাস্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পধ্যস্ত ছড়াইয়া পড়িল। আজিও 
মহারাষ্ট্রে সে সঙ্গীত তেমনই শ্রুত হয়। 

বিনাম্বক স্থির করিলেন, অতঃপর বোম্বাই বিশ্ববিদ্ভালয়ে আইন 
অধ্যয়ন করিবেন । ভাবতীয় ছাত্রগণ যাহাতে স্বাধীন দেশের মুক্ত বামুতে 
বিচরণ করিয়া রাজনীতি-শিক্ষার হুযষোগ লাভ করিতে পারে, সেই 
উদ্গেস্তে পণ্ডিত শ্টামজী কৃষ্ণবন্মা কয়েকটি বৃত্তি নির্ধারণ করেন । বিনায়ক 
এই একটি বৃত্তি সম্বল করিয়া! বিলাতে আইন-অধ্যয়ন করিতে যাইবার 
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টাক - জটিরীসারন স্থবন্তা এবং বাজনীতিক হিসাবে 
সাহার খ্যাতি ইাতিষ্যেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়৷ পড়িয়াছিল, স্থতরাং তাহার 
বৃত্তিলাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না 
তাহার উপর তিলক এবং পারঞুপে যখন সে দাবি সমর্থন করিয়া শ্যামজীর 
নিকট স্থপারিশ করিলেন, তখন বৃত্তিলাভের পথে তাহার আর কোন 
অন্তরায় রহিল না। 

বিনায়ক তাহার নিভীক কন্দতৎপরতা, অদ্ভুত সংগঠনশক্তি এবং 
অসাধারণ বাগ্মিতা গুণে ইতিপূর্ব্বেই সরকারের যথেষ্ট বিরাগ অর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহার উপর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে তাহার প্রদত্ত 
বক্তৃতাবলী এবং বিদেশী বস্্রদাহন-যজ্জের মৌলিক আবিষ্কার তাহাতে 
ইন্ধন যোগাইল। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে তাহাকে অপন্যত 
করিবার জন্য সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন । এমন সময় বিলাত হইতে 
সংবাদ আসিল, বিনায়ক শ্টামজী-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। সংবাদ 
শ্রবণে বিনায়কও যেমন আশ্বস্ত হইলেন, সরকারও তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস 
ছাড়িয়া! বাচিলেন, দেখিলেন, আপদ যদি আপন! হইতেই বিদায় হয়, 
তবে কেন তাহাকে ধৃত এবং দণ্ডিত করিয়া অনর্থক দেশময় একটা 
চাঞ্চল্যের স্যষ্টি করা! সরকার ভাবিলেন, এই উদ্ধত যুবক একবার 
লগুনে উপনীত হইলে ইংরেজের শৌধ্য বীধ্য এবং এখখধ্যের সহিত তাহার 
চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণোদয়ে অন্ধকারের অন্তপ্ধানের 
মত ভারত হইতে ইংরেজ-রাজ্য উচ্ছেদের উন্মাদ কল্পনা শৃন্তে বিলীন 
হইয়া যাইবে । তাহা ছাড়া, আইন-ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ ও প্রতিপত্তি 
লাভের আকাঙ্ষাঞজষে এই নিঃশক্ক তরুণ কন্ম্পীর অপরিপামদর্শা গুহ্ধত্য 
অনেক পরিমাণে সংযত করিবে, সে সম্বক্ধেও সরকারের বিন্দুমাজ সন্দেহ 
রহিল না। এই ধরনের কল্পনায় যখন সরকারী কর্মচারীরা রত ছিলেন, 
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বিনায়ক কিন্ত তখন ইংলগ-যাব্রার প্রার্কালে অভিনব-ভারত-সভার 
এক গোপন অধিবেশনে সহকক্মাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
আইন অধ্যয়ন তাহার বিলাত-গমনের প্রকাশ্ত উদ্দেশ্য হইলেও মুখ্য 
উদ্দেশ্য নয়। তীহার লক্ষ্য হইতেছে, ভারতীয় বিপ্লবের বাণী সাগরপারে 
বহন করিম্বা লইয়া! যাওয়া; এবং সভ্য জগতকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, 
ভারতবাসী স্বেচ্ছায় দাসত্ব-শৃঙ্খল বহন করে না, পরাধীনতার জ্বালায় 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেও আজ বাধন ছি'ড়িতে চায়। শক্রর সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার সামর্থ্য নির্ণয় করা যেমন আবশ্ঠক, তেমনই 
এক্ষেক্সেও লগ্ডনে উপস্থিত হইলে ইংরেজ রাজশক্তির সহিত তাহার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে, এবং তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, কোথায় 
তাহাদের শক্তির উৎস, এবং কোথায় তাহাদের ছুর্ববলতা। রুশ তখন 
রাষ্ট্রবিপ্রবের আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ন্বেচ্ছাচারী জার- 
শাসনতস্ত্রের অকথ্য অত্যাচারে জঙ্জরিত হইয়া রাজভক্ত শান্তিপ্রিয় 
রুশ-প্রজা মরিয়। হইয়া! উঠিম্বাছে, গৃহে গৃহে গোপন ষড়যন্ত্র এবং পথে 
পথে গুপ্তহত্যা । নররক্তে রুশিয়ার রাজপথ কর্দমাক্ত। বিনায়কের 
ভাব্প্রবণ চিত্ত ভাবিয়া বসিল যে, রুশ-বিপ্রবীদের সহিত মিশিয়া 
আধুনিক উপায়ে বিপ্রব-আন্দৌলন পরিচালন করিতে হইবে ও বিস্ফোরক 
কয প্রস্তত করিতে শিখিযা আসিবেন, এবং সেই বিজ্ঞান-সম্মত 
উপায় ও উপকরণের সাহায্যে ভারতীয় বিপ্রব-আন্দোলনকে পরিচালনা 
করিবেন । 

এই সময় পুণায় অগম্যযোগীন নামে এক সাধুর আবির্ভাব হয়। 
সাধারণ সাধু হইতে ইনি একটু স্বতন্ত্র প্রকারের ছিলেন। সংসার- 
বিরাগী হুইয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরকাল-সর্বস্ব ছিলেন ন1। ইহকাল 
সম্বন্ধে যে শুধু চিন্তা-চচ্চা করিতেন তাহা নয়, স্বাধীনতা-আন্দোলনের 


ছাত্র-জীবন, পুণ। ২৩ 


সমর্থনকল্লে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন । সেই সকল বক্ততার ভিতর 
বিয়া তাহার রাজনৈতিক মতবাদের যতটুকু আভাস পাওয়া যাইত, তাহা। 
হইতে তাহাকে উগ্রপস্থী রাজনৈতিকদিগের পর্যায়তৃক্ত করিলে অবিচার 
করা হইত না। কোন একটি সভায় সন্গ্যাসী-_যুবকর্দিগকে সঙ্ঘবন্ধ 
এবং শক্তিশালী হইতে উপদেশ দেন, এবং বলেন যে, তাহারা যদি 
তাহাদের কোন প্রতিনিধিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে 
হ্বাধীনতা-লাভের এক অতি সহজ এবং স্থগম পথ দেখাইয়। দিবেন । 
বিনায়ক এই সময়ে বোশ্বাইয়ে ছিলেন, পুণার ছান্রগণ তাহাকেই 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তারযোগে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিল | 
স্বাধীনতা-লাভের অভিনব পস্থার নির্দেশ লইবার জন্য বিনায়কও অবিলঙ্কে 
নাধুজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সাধুজী স্বাধীনতা ও সংগঠন 
ন্বদ্ধে এমন কতকগুলি স্থল মন্তব্য করিয়াই বক্তৃতার উপসংহার 
করিলেন, যাহা রাজনীতি-শিক্ষার প্রথম পাঠ বলিলেও অততযুক্তি হয় না। 
বিনায়ক সবিনয়ে এই অপূর্ব উপদেশাম্বত পান করিয়া গৃহে ফিবিলেন, 
এবং সেইখানেই সেই ব্যঙ্গনাট্যের যবনিকা-পাত হুইল । কিন্তু যে 
গোয়েন্দা প্রহরী ছায়ার ন্যায় সর্বদা বিনায়কের অনুসরণ করিত, সে এই 
নাধু-সাভারকর সম্মিলনের কথা যথাসাধ্য রঞ্চিত করিয়। কর্তৃপক্ষের 
গোচর করিল। বহুদিন পরে যখন রাউলাট রিপোর্ট রচিত হয়, তখন 
দেখা গেল যে, সেই গোয়েন্দা-প্রদত্ত সংবাদ সম্বল করিয়াই বিনায়ক সম্বন্ধে 
লরকার তাহাতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অগম্যযোগীন নামক এক 
নন্ন্যাসীর নিকটেই সাভারকর রাজনীতির প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
ইহা যে সত্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

বিলাত-যাত্রার পূর্বে বিনায়ক বোস্বাই নগরীতে অভিনব-ভারতের 
একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং সমিতির রাজনৈতিক মতবাদ গ্রচারকল্পে 


২৪ সাভারকর 


বিহারী” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রবর্তন করেন। তাহার 
অগ্নিগর্ত রচনায় “বিহারী” শীত্রই খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং দিনে; 
দিনে তাহার প্রচার বাড়িয়া চলিল। তাহার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব-সমিতির, 
স্থব্যবস্থা বিধান করিয়া ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের মে অথবা জুন মাসে বিনায়ক 
বিলাত-যাত্রা করেন । যাত্রার পূর্বে বন্ধু, শিষ্য এবং সহকম্মীগণ নাসিক 
নগরীতে তাহাকে এক বিরাট সভায় বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন ।, 
তাহার ভাবিয়াছিলেন, আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া চারি বৎসর পরে 
তাহাদের সখা, গুরু ও উপদেষ্টা আবার তাহাদের সহিত মিলিত, 
হইবেন। কিন্তু তখন তাহার! জানিতেন না যে, বিচ্ছেদ এবং মিলনের 
মাঝে নিগ্রহ-নির্ববাসন পূর্ণ বিংশ বৎসরের স্থদীর্ঘ ব্যবধান ! এই বিপ্লবী 
কম্মর প্রতি আস্তরিক অনুরাগ পোষণ করার অপরাধে নাসিক নগবীকে. 
পরবর্তী-কালে কিন্তু অনেক ঝড়-ঝঞ্চ৷ পোহাইতে হইয়াছে । 


ইংলগ্ডে গ্রচারকার্যয 


উর্ধে জোত্ন্া-প্লাবিত নীলাকাশ, নিয়ে নিস্তরঙ্গ নীলসমুদ্র, যেন 
কৌমুদী-দর্পণে প্রতিফলিত তাহার প্রতিচ্ছবি । আপনার গতিবেগস্থষ্ট 
ধতরঙ্গশীর্ষে নৃত্য করিতে করিতে সিষ্কুপোত ছুটিয়া চলিয়াছে; আর 
আঘাত-ক্ষুকধ উচ্ছ্বসিত জলম্রোত নিক্ষল আক্রোশে আর্তনাদ করিয়া 
তাহার পার্থদেশ আহত করিতেছে । 

বজনী গভীর, জাহাজের যাক্রীগণ সকলেই স্খস্থপ্ত ৷ শুধু বিনাম্কের 
রূপপিপাস্থ কবি-প্রাণ তাহাকে কেবিনের কারাকক্ষ হইতে টানিয়া 
আনিয়া, নীরব নৈশ সৌন্দর্যের ' মাঝখানে নিঃসঙ্গ ছাড়িয়! দিয়াছে ॥ 
অপলক চক্ষু বুঝি অনস্তের ধ্যানে আত্মহারা, দৃষ্টি যেন সেখান হইতে 


ইংলণ্ডে প্রচারকার্ধ্য ২৫ 


বিদায় লইয়াছে কোন সৌন্দধ্যলোকের সন্ধানে । রজনীর মৌন মাধুরী 
কমনীয় করাঙ্গুলি-স্পর্শে মন্ম-বীণায় যে সঙ্গীত ঝঙ্কত করিয়া তুলিয়াছে, 
তাহারই একটি মধুর মুচ্ছনা রণিয়৷ উঠিতে চাহিতেছে কবিতা-ছন্দে ; 
বিনায়ক সেই অনাগত অতিথির আগমনীর রাগিণী মুছকঠে আলাপ 
করিতেছেন । বিনায়ক বিপ্লবী হইলেও কবি। বজ্র-কঠোরের মধ্যে 
সরস-কোমল ভাবুকতা কেমন করিয়া মিশিল ? 

অদূরে ডেকের উপরে আর একটি যুবক দণ্ডায়মান । ইনি উত্তর- 
ভারতের কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, পিতৃহীন এবং মাতার 
একমাত্র 'পুত্র। বিনায়কের মত ইনিও বিলাত চলিয়াছেন আইন 
অধ্যয়ন করিতে । এই প্রবাসক্লেশ-অসহিষণণ তরুণ যুবকের চিত্ত সহজেই 
স্বজনবিরহে ব্যথাতুর, তাহাতে আবার প্রতুত্বপ্রয়াসী বিদেশী সহ্যাত্রী- 
গণের হৃদয়হীন উদ্ধত আচরণের রূঢ় আঘাতে তাহাকে এমন বিহ্বল 
করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, 
পরবর্তী বন্দরে জাহাজ লাগিবামাত্র নামিয়া পড়িবেন, এবং ভারতগামী 
সর্বপ্রথম জাহাজে দেশে ফিরিবেন । এই গভীর রাত্রিতে তিনিও ডেকে 
আসিয়া! দ্লাড়াইয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন আকর্ষণে । বিনায়ককে তদবস্থ 
দেখিয়া যুবকটি তাহার পার্থে আসিয়া দাড়াইজেন, এবং কথা-প্রসঙ্গে 
তাহার ব্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন । বিনায়ক 
অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, দেশে ফিরিবেন কেন? 
কোন উত্তর না পাইয়া মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, ব্যথাভরা সজল 
চক্ষু ছুইটি সকল প্রশ্নের সমাধান লইয়া সম্মুখে ছলছল করিতেছে । 
স্বভাব-কঠোর পুরুষচিত্তে এই নারীস্থুলভ নমনীয়তা দর্শনে আহত হইয়া, 
ছায়াপথচারী কবি-প্রাণ মুহূর্তমধ্যে ভাবলোক হইতে বাস্তবের বন্ধু 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইল । বিনায়ক বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য 


& 
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পরিবর্তন, কি শোচনীয় অধঃপতন ! মাত্র ছুই শতাব্দী পূর্ববেও যে 
জাতির মেয়েরা স্বহন্তে পোত চালনা! করে ভারত-মহাসাগর মথিত ক'রে 
বেড়াতেন, ছুশো বছর যেতে না যেতে সে জাতির পুরুষগণ এমন ভীরু- 
স্বভাব, এমন ছুর্ববলচিত্ত হয়ে পড়েছেন যে, সমুদ্র-যাজার নাম শুনলে 


২এভারা এমন জলাতঙ্কগ্রত্ত রোগীর স্তায় ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন । এই 


দেখুন না, কত আশা ও আকাজ্ষা নিয়ে আপনি বাড়ি ছেড়ে বেবিয়েছেন, 
অথচ অনভ্যাস-হেতু একটু মাথা ঘুরেছে, কিংবা মায়ের জন্য একটু মন- 
কেমন করেছে, আর স্থির ক'রে ফেলেছেন, সকল আদর্শ ও উচ্চাভিলাষ 
সাগরজলে বিসঙ্জন দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে । জাতি হিসেবে 
ইংরেজদের সঙ্গে এইখানেই আমাদের স্বভাবগত পার্থক্য, এবং এই 
পার্থক্যের জন্যই সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং সভ্যতায় শিশু হয়েও তারাই আজ 
প্রভূ; এবং গণনায় বহুগুণ গরিষ্ঠ এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার 
উত্তরাধিকারী হয়েও আমর! তাদের পদানত। ক্লাইভ যখন ভারতে 
এসেছিল, তখন সেও ছিল আমাদের মত তরুণ যুবক; তা ছাড়া 
তখনকার দিনে পথ এমন সুগম ও সংক্ষিপ্ত ছিল না, পালের জাহাজ 
হালে বয়ে, ঝড়-তুফানের কৃপাপাত্র হয়ে দীর্ঘ ছয় মাসে বিলাত থেকে 
ভারতে আসতে হ'ত; এক বৎসর পূর্বে আত্মীয়স্বজন নিরাপদে 


ক্লপীছানোর সংবাদই পেতেন না। এ সমস্ত তুচ্ছ ক'রেও সে এসেছিল 


জননী এবং জন্মভূমির কোল ছেড়ে; শুধু এসেছিল নয়, যুদ্ধ ক'রে 
একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গণ্ড়ে তুলেছিল। আর আমরা 
বাম্পীক্ম পোতের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকপে সকল রকম স্থখ-স্থবিধার 
অধিকারী, আমাদের অভিভাবকগণ পূর্ব হতেই গন্তব্য স্থানে স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দের শত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, মে সব সত্বেও আমাদের এই 
শিশুর মত অসহায় বিহ্বলতা। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তফাত 
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কোথায় দেখুন । ক্লাইভের মত দুরন্ত ছেলে সাম্রাজ্য গড়ে, আর আমাদের 
মত শান্ত ছেলে সাম্রাজ্য খোয়ায়__দাসত্ব করে । না না, আপনার ফিরে 
যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না । আপনি বলেছিলেন না যে, আপনার 
মায়ের কোন অভাব নেই! তিনি আপনার উপার্জনের ভরসা করেন 
না; বিলাত পাঠাচ্ছেন কেবল মাত্র শিক্ষা দেবার জন্তে ! জননীর অভাব " 
না থাকতেও পারে । কিন্তু দীন! জন্সভূমির পানে একবার ফিরে চান, 
__ফড়েশ্বধ্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী আজ হৃতসর্ধবন্বা পথের ভিখারিণী, . 
তিনি আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করেন। তিনি চান, তার 
সম্তানগণ ন্েহাঞ্চলের জিদ্ধ ছায়াতল ছেড়ে ক্ষিপ্ত গ্রহের মত দেশ হতে 
দেশাস্তরে ছুটে চলুক শক্তির সন্ধানে । গৃহস্থখের কথা ভেবে ব্যাকুল 
হচ্ছেন? দেশকে বাদ দিয়ে তো গৃহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না 
বন্ধু । যে দেশের বিরাট বুকে ক্ষুদ্র একটু স্থান জুড়ে গৃহের প্রতিষ্ঠা, 
সেই দেশ যখন পরবশ্ঠতায় নিপীড়িত, বিদেশী বণিকের লোলুপ লুষঠনে 
সর্বস্বান্ত, তখন কল্পনার কুস্থম-শয্যায় শয়ন ক'রে গৃহস্থথের স্বপ্ন দেখা কি 
সাজে? অন্য কোন কারণে না হোক, অস্তত দেশমাতৃকার মুখ চেয়েও 
আপনার বাড়ি ফিরে যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে হবে । অর্থকরী 
বিচ্যা অঞ্জনের যর্দি আবশ্তকতা না থাকে, তবু বিলাত যেতে হবে, 
সেখান থেকে ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় ছুটতে হবে-_এঁ সব দেশে কি ক'রে 
বিপ্রব সম্ভব হয়েছে তা শিক্ষা করবার জন্যে । অজ্জিত বিছ্যা দিয়ে যদি 
জননীর ছুঃখ দূর করবার দরকার না থাকে, তবে জন্মভূমির দুর্গাতিদূর* 
কর্ে তাকে নিয়োজিত করতে হবে । 

বল৷ বাহুল্য, বিনায়কের এই দীর্ঘ বক্তৃতা বিফল হয় নাই, এবং 
যুবকটি তাহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই সময় প্রবীণ দেশকম্মী পণ্ডিত শ্তামজী কৃষ্ণবন্দধা লগ্নে ভারতীয় 


২৮ সাভারকর 
হোমরুল-আন্দোলন পরিচালন করিতেছিলেন। এই আন্দোলনের 
উচ্চ মতবাদ তৎকালীন কংগ্রেসের, এবং শুধু কংগ্রেসের কেন, উৎ্কটতম 
চরমপন্থী রাজনীতিক দল ণ্যাঁশনালিস্ট পার্টি'রও ছুম্পাচ্য ছিল। কিন্তু 
বিনায়কের লণগ্ডন-গমনের এক বৎসরের মধ্যে প্রবাসী ভারতবাসীগণের 
রাজনৈতিক মুক্তির ধারণা এমন দ্রুতগতিতে পরিবস্তিত হইয়া চলিল যে, 
“বৈধ এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে হোমরুল-আন্দৌলন” এই কথাটি তাহারা 
অর্থহীন বাক্য-সমট্িতে পর্যবসিত করিয়া তুলিলেন ৷ রাজনীতিক ধারণাঁ- 
সম্পন্ন ভারতীয় যুবকদের সম্মুখে বিনায়কই সর্বপ্রথম প্রতিপন্ন করিতে 
চেপ্টিত হইলেন যে, ভারতীয় জটিলতম সমস্তাঁর সমাধান-কল্পে 'শাস্তিপূর্ণ 
আইনাক্ছগত” আন্দোলন নিরর্থক । তিনি "স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ” নামে 
লগুনে এক সজ্ঘের প্রতিষ্টা করেন। ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে 
ভারতীয়-মাত্রেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এই সজ্ঘের অধিবেশনে 
সাভারকর ফরাসী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
ইতিহাস হইতে দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করিয়া যখন তাহার স্বভাবস্থলভ ওজস্ষিনী 
ভাষায় প্রমাণ করিতেন যে, “বিপ্লব” এবং “শাস্তিপূণ* এই ছুইটি কথার 
একজ সমাবেশ আলো এবং অন্ধকারের একত্র সমাবেশের ন্যায়ই অসম্ভব 
ও অপ্রারুত ব্যাপার, তখন অন্তত সেই সময়টুকুর জন্যও তাহারই হইত 
ঠক্জয়। তাহার একাস্ত বিরুদ্ধবাদীর সকল তর্ক-যুক্তি বিনা প্রতিবাদে 
বিনায়কের নিকট আত্মসমর্পণ করিত । দেখিতে দেখিতে ভাবপ্রবণ 
যুবকচিত্তগুলি বিনায়কের আদর্শে ই উদ্ধদ্ধ হইয়া! উঠিল। ইহার ভাবী 
ফল বা! অপর পথের কথা কেহ ভাবিবার অবসরও পাইল না। 
এই ভাবপ্রবণ যুবকদলের মধ্যে ধাহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য এবং 
কশ্মক্ষম বলিয়া! মনে হইল, তাহাদিগকে “অভিনব-ভারতে”র অন্তরঙ্গ 
সভ্যব্ূপে গ্রহণ করিয়া লওয়া হইল। এইব্ধপে অনতিকালমধ্যে কেশ্িজ, 
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অক্সফোর্ড, এভিন্বার্গ এবং ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের ভারতীয় 
ছাত্রগণ সাভারকরের “অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! পড়িল । 

যুবকের আহ্বানে যুবক সাড়া দিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই 
নাই, বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, এই তরুণ বিপ্রবীর ভাবগ্রবণ সংস্পর্শে 
আসিয়া! বুদ্ধ এবং বিচক্ষণ বাজনীতিক কৃষ্ণবন্মীরও মতের পরিবর্তন 
ঘটিল। তিনিও তাহার মত-পরিবর্তনের হেতুবাদ দর্শাইয়া পত্রিকায় 
এক প্রবন্ধ লিথিয়া প্রকাশ্যে বিপ্রবীদলভুক্ত হইলেন, এবং হোমরুল- 
আন্দোলন বন্ধ করিয়া! দিয়া লণ্ডন হইতে প্যারিস চলিয়া গেলেন । 
ভারতীয় জন-নায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাৰি 
উপস্থাপিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যেহেতু পূর্ণস্বাধীনতাই 
জাতির চরম লক্ষ্য এবং ইহা ন1 পাইলে সে কোন দিনই পরিতুষ্ট 
হইতে পারিবে না, তখন বাহুবল সম্বল করিয়াই শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হওয়! ছাঁড়া জাতির আর গত্যন্তর নাই। তিনি ইপ্ডিয়! হাউসের সকল 
ভার বিনায়কের হস্তে তুলিয়া দিলেন, এবং অভিনব-ভারতের এই তরুণ 
নায়কের প্রতি যে শুধু আকৃষ্ট হইয়! পড়িলেন তাহা নয়, তাহার প্রতি 
বাৎসল্যে এবং শ্রদ্ধায় পণ্ডিতজীর বুক ভরিয়া উঠিল। এই ব্যাপারে 
বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ সাভারকরকে শ্ামজীর সহকারীরূপে কীন্তিত 
করিয়। উচ্চ চীৎকার শুরু করিয়া দিল। এই মন্তব্যে আহত হইয়া 
বিনায়কের গুণমুগ্ধ সহকক্্ীগণের মধ্যে কেহ দি কোন দিন আপত্তি 
উদ্ধাপন করিয়! বলিতেন, তাহা কেন হইবে? আপনিই এই আন্দো- 
লনের প্রবর্তক, এই সজ্বের শ্টা, পণ্তিতজী তো! আপনারই নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি সমিতির সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন মাত্র, বিপ্রব- 
প্রচেষ্টার কাধ্যে আজ পধ্যস্ত তিনি প্রত্যক্ষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, 
তথাপি ভিনিই নেতৃত্বের গৌরব লাভ করিবেন, আর আপনি তাহার 


৩৩ 'সাভারকর 


সহকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইহ1 কি যুক্তিসঙ্গত? বিনায়ক 
তাহার উত্তরে বলিতেন, পণ্গিতজী কাধ্যত বিপ্রব-সমিতির কোন সেবা 
করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার ন্যায় সর্বজনমান্য দেশনায়কের প্রকাশ্তে 
বিপ্লব-পন্থা অনুমোদন করাটাই কি একটা বড় কাজ নয়? ভারতে 
বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্ভবপর করিয়া তোলা সম্বন্ধে এই ছুই অসমবয়স্ক সহ- 
কম্দীর মধ্যে যেসব কথোপকথন হইত, সে সকল যথাষথভাবে লিপিবদ্ধ 
করার সময় যেমন এখনও আসে নাই, তেমনই ইংলগ্ডে অভিনব-ভারতের 
বহুমুখী কম্মতৎপরতার বিস্তৃত বর্ণনও এখন কাধ্যত অসম্ভব । 

ক্রমশ এই সমিতির নাম ও প্রভাবে আকুষ্ট হইয়। যে' সকল ভারতীয় 
ছাত্র সমিতির বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত হন, তাহাদের মধ্যে লালা 
হরদয়াল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ুর সহোদর শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং 
মাদ্রাজের সর্বজনবিদিত নেত] ভি. ভি. এস. আয়ার অন্যতম । লাল 
হরদয়াল ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের একজন কৃতী ছাত্র । তিনি বিশ্ব- 
বিষ্যালয় ও সরকার প্রদত্ত দুইটি পৃথক বৃত্তি লাভ করিয়া সিভিল-সাভিস 
পড়িবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, কিস্তু শুভ বা অশুভ ক্ষণে অভিনব- 
ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া ছুইটি বৃত্তিই প্রত্যাখ্যান করিয়া বিপ্রব- 
সমিতির কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন । তিনি কখনও ব1 গদর 
ধদ্রলের সহিত যোগ দিয়া, আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে বৈপ্লবিক 
কন্ঘ-প্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেন, আবার কখনও ইউরোপীয় মহা- 
যুদ্ধের সুব্ণ স্থষোগে ভারতে সশস্ত্র বিপ্রব সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত 
তুরস্ক ও জার্নানির অভিজাতবর্গকে সচেইই করিবার প্রয়াসে লিপ্ত 
থাকিতেন। যে দেশের সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হরদয়াল তাহার 
ভাবী জীবনের সুখ-সম্বদ্ধির সকল আশা বিসঙ্জন দিয়াছিলেন, সেই 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমির ধুলিকণা তাহার নিকট আজ 


ইংলগ্ডে প্রচারকার্য্য ৩১ 


পারিজাত-পরাগের মতই কল্পনার সামগ্রী । তদবধি আজ পধ্যস্ত তিনি 
সেই জন্মভূমির স্রেহক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরপ্রবাসীর জীবন যাপন 
করিতেছেন। এই সকল কৃতী শিক্ষিত যুবকের আত্মদান অভিনব- 
ভারতকে যে শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারত-সরকারকে বহু 
বৎসর ধরিয়া সেই সঙ্ঘ-শক্তির সহিত অশ্রান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত রহিতে 
হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে তাহার পরিচয় আছে। 

ক্রীড়াচ্ছলে বালকগণ লোষ্রনিক্ষেপে শাস্ত সরসীর বক্ষ চঞ্চল করিয়া 
তুলে, এবং সে চাঞ্চল্য যদিও সঞ্চাবিত হয় প্রথমে আহত স্থানটুকুর সঙ্কীর্ণ 
বুকেই, কিন্ত দেখিতে দেখিতে তাহা ক্রমবর্ধমান বৃত্তের আকারে সরসীর 
সমস্ত বুকখানি উদ্বেল করিয়া তুলে । ভারত-সরকার তেমনই ক্ষমতার 
মোহে মুগ্ধ হইয়া, বুঝি লীলাচ্ছলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই 
আঘাঁত বাংলার জাতীয় জীবনের শাস্ত সাগরে যে আলোড়ন জাগাইয়। 
তুলিয়াছিল, তাহা বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইলেও ইতিমধ্যে 
জাতীয় জীবনের অন্ঠান্ত ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । বঙ্গ-ভঙ্গ রদ 
কক্সিবার উদ্দেশ্তেই যে আন্দোলনের উদ্তব হয়, ভারতীয় বিপ্লবীগণ কিন্তু 
তাহাকেই দেশের কাধ্য সাধনের উদ্দেশ্টে, দেশের রাষ্ট্রমুক্তি সাধনের 
সাহাষ্যে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন । সেই প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব-কেশরী 
লালা লাজপত বায়, এবং সর্দার অজিত সিং নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
এই দ্ণ্ডাদেশের সংবাদ লগ্নে পৌছিলে অমনই তত্রত্য বিপ্লবীগণ তাহাকে 
রাজনীতিক অস্ত্র্ধপে ব্যবহার করিবার স্থযোগ পাইলেন এবং সে যোগ 
ছাড়িলেন না। তাহার! বক্তৃতা ও লেখনী সাহায্যে এই কথাই প্রচার 
করিতে লাগিলেন যে, যে দেশের অধিবাপীদের ন্যাধ্য অধিকার লাভের 
বৈধ আন্দোলন বাজশক্তি এইবপ নিষ্টর হস্তে দমন করে, সে দেশের 
সন্তানদের স্থলতম নাগরিক অধিকারও যে কোন মুহূর্তে শাসন-শক্তির 


৮, সাভারকর 


পদদলিত হইতে পারে, সে দেশে কেবলমাত্র বচনচাতুর্য এবং আবেদন- 
নিবেদন দ্বারা ম্বাধীনত1 লাভের প্রয়াস জ্ঞানকত আত্মবঞ্চন। মাত্র । 
বিপ্রবীদলের এই সকল যুক্তি লোকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিল এবং প্রশ্ন 
উঠিল-_কঃ পন্থা? উত্তর হইল__-যে পস্থা সুবিস্তার রহিয়াছে সম্মুখে 
ছায়াপথের মত, সে পথ কুস্থ্মাস্তীর্ণ নয়, রক্ত-কর্দমাক্ত । এই পন্থার 
নাম শুনিয়া অনেকেই মাথা! নাড়িলেন ; কিন্ত ভাবপ্রবণ যুবক-চিত্ত সায় 
দিয়া বসিল। এ গোপন ও সন্দিগ্ধ পথেই তাহারা পা দিল। অভিনব- 
ভারতের এক বিশিষ্ট কন্ম্, যিনি ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ সংবক্ষণে 
দেহিক শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবং 
পরে কারামুক্ত হইয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিতে আসিম়াছিলেন, এক 
সভায় উঠিয়া বলিলেন যে, যদি অর্থ-সাহায্য পান, তাহা হইলে বিশ্ব- 
বিষ্যালয়ের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া এবং ভাবী সাংসারিক উন্নতির সকল 
সম্ভাবনা পরিহার করিয়া তিনি রাশিয়ায় যাইতে প্রস্ত, এবং সেখানে 
গিয়া বিস্ফোরক দ্রব্যপ্রস্তত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়া প্রপীড়িত 
রুশ-প্রজা যে উপায়ে ন্বেচ্ছাচারী জার-সরকারের সম্মুখীন হইয়াছিল, ঠিক 
সেই উপায়ে ভারত-সরকারের সহিত একবার শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প । রুশিয়ার সঙ্গে ভারতের তফাতের কথা কেই 
ব। তোলে, ভাবপাগল সমিতির সভ্যগণ সোল্লাসে তাহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত 
'আত্মদান” বরণ করিয়! লইলেন। চাদ সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং 
সেই সপ্তাহেই বিপ্লবী মারাঠী--একজন বাঙালী এবং একজন মাত্রাজী 
সহকম্সী সহ, বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ রুশ বিপ্লবীর অনুসন্ধানে লগ্ন ছাড়িয়া 
প্যারিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

এই ঘটনার পূর্ববেই কিন্তু ভারতে বোমা প্ররস্ততের পবীক্ষাকাধ্য 
আরম্ভ হইয়! গিয়াছিল, এবং এই দারুণ ছুংসাহসিকতার কাধ্যে আগুন 


ইংলগ্ডে প্রচারকাধ্য ৩৩ 


লইয়া খেলা করিতে গিয়া অনভিজ্ঞ ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে সময়ে সময়ে 
অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত । কখনও কখনও বোমা ফাটিয়া গিয়া 
নিশ্মাতাগণ মারাত্মকরূপে আহত হইতেন । এদিকে প্যারিসেও অনেক 
অর্থলিপ্ম, জাল বিপ্লবী এই সকল অনভিজ্ঞ যুবকদের ভুল প্রণালী শিখাইয়া 
দিয়া বেশ ছুই পয়সা রোজগার করিতে লাগিল। ভারতীয় বিপ্লবীগণ 
অজন্্র অর্থব্যয় এবং শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষয় করিয়াও সঠিক প্রণালীর সন্ধান 
করিতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সত্য 
সত্যই এক প্রত বিপ্লবীর সন্ধান পাওয়! গেল। তিনি একজন ফেরারী 
রুশ বিদ্রোহী ইনিই বোমা প্রস্তত ও বিপ্লব পরিচালনে বোমার প্রয়োগ- 
প্রণালী ও কার্যকারিতা ভারতীয় বিপ্রবীদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, 
এবং তাহা ছাড়া বিস্ফৌরণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একখানি পঞ্চাশ-পৃষ্ঠাব্যাপী 
পুম্িকীও বিনামূল্যে উপহার দিলেন। অভিনব-ভারত-সমিতির উদ্যোগে 
এই পুস্তিকার বহু খণ্ড সাইক্লোপ্টাইল যন্ত্রে মুত্রিত হইয়া ভারতের সর্বত্র 
বিতরিত হইল । পরবর্তী-কালে কলিকাতা মানিকতল!, এলাহাবাদ, 
লাহোর, নাসিক প্রভৃতি স্থানে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিস এই পুস্তিকাঁর 
বহু খণ্ড হস্তগত করে। 

“অভিনব-ভারতে'র সভ্যগণ ইংলগ্ডেই তাহাদের নবনিন্মিত বোমার 
প্রথম প্রয়োগ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সাভারকর 
তাহাদিগকে এই যুক্তি দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন যে, ওরূপ করিলে 
তাহাদের গোপন অস্তিত্ব পুলিসের চক্ষে প্রকট হইয়া পড়িবে, এবং ফলে 
বিন্ফোরণ-বিদ্যা তাহাদের সহিত ইংলগ্ডেই বিলোপ প্রাপ্ত হইবে-_ভারতে 
কোন দিনই প্রবন্তিত হইবে না। কাজেই স্থিষ হইল, তাহাদের মধ্যে 
তিন-চারিজন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইবেন, এবং অন্রত্য 
বিপ্লব-সন্প্রদায় এই বিগ্তান্স সিদ্ধহস্ত হইলে, দেশব্যাপী বহু'[ৎসবের বিপুল 


৩৪ সাভারকর 


আয়োজন আরম্ভ হুইবে। তদছ্ৃুসারে কয়েকজন ভারত অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন, এবং তথায়-পৌছিয়াই স্বকাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন । সহসা 
একদিন বাংলায় মিঃ কিংস্ফোর্ভের গাড়ি লক্ষ্য করিয়া বোম! নিক্ষিপ্ত 
হইল। সরকার সন্তস্তবিস্ময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই অভিনব 
বস্তটির আকন্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন । 

এদিকে ইংলগুপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবীগণ অসমসাহসিক একটা 
কিছু করিবার আগ্রহে এমন পাগল হইয়া উঠিলেন, মরণ-নেশায় এমন 
মাতাল হইয়া পড়িলেন যে, তাহাদিগকে আর অধিক দিন সংযত রাখা 
নেতাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া! দাড়াইল। এই সময়ে “ইগ্ডিয়া হাউসে'র 
কর্মতৎপরতা বছ বিভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াও তৃপ্তি মানিতেছিল 
লা। সাঞ্চাহিক সাধারণ সভা ও দৈনিক বিতর্ক-সভার অধিবেশন, 
অশ্রীস্ত লেখনী-সঞ্চালন, সহস্র সহস্্ বৈপ্রবিক পুস্তিকা! প্রণয়ন, মুদ্রণ ও 
ভারতে প্রেরণ প্রভৃতি কাধ্যে সমিতির সভ্যগণের নিরলস হস্ত নিত্য 
নিয়োজিত থাকিত। এই সকল বিবিধ কার্যে ব্যস্ত রহিয়াও সাভারকর 
কিন্তু সাহিত্য-স্প্রির স্থযোগ করিয়া লইতেন। এই কম্মব্যস্ততার 
মধ্যেই তিনি বিপুলকায় ছুইটি এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং 
ম্যাৎসিনীর গ্রস্থাবলী মারাঠী ভাষায় অচ্ছবাদ করিয়া নাসিকে মুদ্রিত 
করিয়া লন। মহারাস্ত্রীয় জনসাধারণের মধ্যে এই বইখানির যত বনুল- 
প্রচার হইয়াছিল, আজ পধ্যস্ত অন্ত কোন মারাঠী পুস্তকের সেরূপ হয় 
নাই। তৎকালীন বিশিষ্ট সাময়িক-পত্রসমূহের স্তত্তে ইহার অতি 
প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং সর্বশেষে সরকার 
এই পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন। 

তাহার প্রথম পুস্তকের প্রশংসা মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত 
তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ “776 7751 ০) 17526967270 বা ১৮৫৭ 
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গ্রষ্টাবের স্বাধীনতার যুদ্ধ সমগ্র ভারত, এমন কি ইংলণ্ডেও, সমাদর 
লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্ট ছিল-_বৈদেশিক শাসনের 
নাগপাশে আবদ্ধ রহিয়াও একট! মুক্তিকামী জাতি কিরূপে দেশব্যাপী 
সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভবপর করিতে পারে, জনসাধারণের সম্মুখে তাহাই 
প্রকাশ করা । সাভারকরের লেখনীর শক্তি সরকারের অবিদ্িত ছিল 
না, তাই গ্রন্থটি সমাপ্ত হইবার পূর্বেই বাজেয়াপ্ত হইল । কোন পুস্তকের 
রচনা শেষ হইবার পূর্ব তাহা বাজেয়াপ্ত হওয়া অভিনব ব্যাপার, তাই, 
এমন কি ইংরেজ-পরিচালিত পক্তিকাগুলিতেও সরকারের এই অতি- 
সতর্ক দুর্বলতার তীব্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল । 

কিস্ত সরকারের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়া সত্বেও বইখানি প্রকাশিত 
হইল এবং সহজ সতর্কতা সত্বেও শত শত খণ্ড ভারতে প্রবেশ লাভ 
করিল । পুস্তকে শিপাহী-বিব্রোহকে সাভারকর স্বাধীনতার সংগ্রাম 
আখ্যা দিলেন । 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ জাতির মস্তকে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের 
পঞ্চাশত স্বতিবাধিকী উপলক্ষ্যে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার খেয়াল 
গজায়। বিদ্রোহী সিপাহীগণের উদ্দেশ্টে অতি জঘন্য ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ বর্ষণ 
করিয়া ১৮৫৭ স্রীষ্টাব্দের স্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার যথেষ্ট আয়োজন 
হইল। সাভারকর এই অনুষ্ঠানের প্রতিবাদকল্লে নানা সাহেব, ঝান্সির 
রাণী, তাতিয়। টোপী, কুমারসিং এবং মৌলবী আহম্মদ সাহেব প্রভৃতি 
পরলোকগত বিব্রোহ-নায়ক-নায়িকাগণের স্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিবার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন । এই - উৎসবের 
সমর্থনে বিনান্নক যদিও বিশিই ভারতবালীগণের মধ্যে একজনেরও 
সাহাষ্য বা সম্মতি লাভ করিলেন না, তথাপি তিনি পুর্ণ উদ্যমে তাহা 
সাফল্যমগ্ডিত করিবার জগ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কেন 
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না, যুব-শক্তি তাহার পশ্চাতে ছিল । ইগ্ডয়া-হাউসে এক মহতী সভার 
অনুষ্ঠান হইল, ব্রত উপবাস ইত্যাদি আহ্ুৃষঙ্গিক অনুষ্ঠানের ক্রটি হইল 
না। অসংখ্য বিপ্রবাত্মক পুস্তিকাও মুদ্রিত হইয়া ইংলগ ও ভারতবর্ষে 
বিতরিত হইল । ভারতীয় ছাত্রগণ পাণ্টা হিসাবে “সাধু স্বাধীনতা 
যুদ্ধের শহিদগণ” শীর্ষক শ্রদ্ধা-নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া কলেজে উপস্থিত 
হইলেন । কোন এক কলেজের একজন অধ্যাপক এই মান-চিহ্ু দেখিয়া 
ছঃসহ ক্রোধে সংযম হাঁরাইলেন, এবং বলিলেন, “শহিদ! শহিদ 
কারা? নরহস্তাদিগের প্রতি শহিদের প্রাপা সম্মান?” ম্বদেশীয় 
পরলোকগত যোদ্ধাদের সম্বন্ধে এই মস্তব্য শ্রবণে ভারতীয় ছাঁত্রগণ 
তাহার প্রতিবাদকল্লে একযোগে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । 
ফলে, কেহ বা স্বেচ্ছায় সরকারী বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন, কেহ ব৷ 
কর্তৃপক্ষের আদেশে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, আবার অনেকে 
অভিভাবকের আহ্বানে বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতে 'বাধ্য 
হইলেন কিন্তু সাভারকরের পরিকল্লিত এই উতসব-অনুষ্ঠান ব্যর্থ 
হইল নাঁ। ইহা কি দেশীয়, কি বিদেশীয় উভয্ব সমাজের মধ্যেই 
অভূততপূর্ধব চাঞ্চল্যের ত্ষ্টি করিয়াছিল; বিলাতী সংবাদ-পত্রসমূহ 
অভিনব-ভারতের বহুমুখী বৈপ্লবিক কম্মতৎপরতার প্রতিবাদে পূর্ণ হইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 
টাইম্স+ও এই সকল কাধ্যকলাপের সহিত সাভারকরের নাম প্রকাশ্তভাবে 
জড়িত করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নিন্দা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিগণ দলে দলে সাভারকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া! 
সঙ্গত অসঙ্গত অসংখ্য প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন 
একদিন কোন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধি. সাভারকরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দাসী তাহাকে বৈঠকখানা-ঘবে 
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লইয়া গেল। বিনায়ক সেই ঘরে অধ্যয়ন-মগ্ন ছিলেন। দাসী 
যাইতে উদ্যত হইলে সাহেব প্রশ্ন করিলেন, সাভারকর কোথায়? 
পরিচারিকা বিনীতভাবে বলিল, এ যে ওখানে ধিনি বসে আছেন, 
উনিই সাভারকর। প্রতিনিধি মহাশয় একবার মাত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে 
সাভারকরকে দেখিয়া লইলেন, কিন্তু তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি 
হইল না যে, সেই ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবকটিই বিশ্বত্রাস ভারতী 
বিপ্রবী সাভারকর । পরিচারিকা তাহার সহিত পরিহাস করিয়াছে 
মনে কবিয়া সাহেব মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন। ঠিক এই 
সময়ে সাভারকর কক্ষের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাবে চকিত 
হইয়া সবিস্ময়ে তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইতে অগ্রসর হইলেন। আগস্তক 
ভদ্রলোকটি অতিশয় কুষ্টিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, আপনিই কি মিঃ 
সাভারকর ? বিনায়ক সহান্তে উত্তর করিলেন, হ্যা, আমিই । সাহেব 
বলিলেন, সত্য কথা বলতে কি, মিঃ সাভারকর, আপনার নাম শুনে 
অবধি আপনার বয়স, আকার ও আয়তন সম্বন্ধে আমাদের খুব উচ্চ 
ধারণা ছিল, কিন্ত । কথা শেষ না হইতেই সাভারকর বলিলেন, 
কিন্তু আমাকে চাক্ষুষ দেখে খুব অপ্রতিভ হয়েছেন, এই না? কি করব 
বলুন? আমি যে আপনাদের আশান্ছদূপ হয়ে উঠতে পারি নি, তার 
জন্য আন্তরিক ছুঃখিত। আশ! করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি 
মার্জনা করবেন, এবং আপনাদের লেখনীর লক্ষ্য যে একজন- অজাতশা্র 
তরুণ যুবক এই কথা মনে ক'রে আমার বিরোধিতা হত নিরম্ত হবেন। 
প্রতিনিধি মহাশয় অবশ্ঠই সাভারকরের সে অন্থরোধ রক্ষা .র্লুরেন নাই, 
ব্যক্তিগতভাবে বিনায়ক তাহাদের লক্ষ্য নহেন, তৃবে ভারতের সব- 
কিছুকে বিশ্বের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ত।র 
সাভারকর বিদেশীদের এই প্রচেষ্টা পণ্ড করিবার জন্য ভারাখিত 
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আশা-আকাজ্ষার কথা স্থস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া ইংরেজীতে প্রবন্ধ 
িঁখিতেন, এবং জার্মান, চীন, রুশ ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া 
পৃথিবীর সর্বত্র বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন। তাই এ কথা 
নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যদি সভ্য-জগতের 
বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহা অভিনব- 
ভারত তথা সাঁভারকরের প্রচারকার্যের ফলেই হইয়াছে । তাহা ছাড়া, 
ইংবেজ-শাসনে অসন্তষ্ট ব্রিটিশ-বিরোধী আয্রর্লগ্, চীন, মিশর এবং তুকণ 
প্রভৃতি জাতির বিপ্লব-নেতাদিগের সহিত সহযোগিতায় এককালে একটি 
বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের আয়োজন করার পরিকল্পনাও বিনায়কের মাথায় 
আসিয়াছিল। পরবর্তী কালে লগ্ডনে মিঃ কার্জন উইলির হত্যাকাণ্ড, 
এবং তৎসম্পর্কে ধিংড়ার বিচার বিবৃতি ও প্রাণদণ্ড, মাসেলিস হইতে 
সাভারকরের পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা সভ্য-জগতের দৃষ্টি ভারতীয় 
বিপ্লবীদের দিকে আকৃষ্ট করিল। ইহার পর ক্রমশ অন্যান্য জাতির 
বিপ্লবনেতাগণ ভারতীয় বিপ্লব-নায়কগণের সহিত স্বতঃপ্রবৃত হইয়া 
সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইব্পে 
পণ্ডিত শ্টামজী, ম্যাডাম ক্যামা, লালা হরদয়াল, যুক্ত চট্টোপাধ্যায়, 
এবং অভিনব-ভারতের অন্যান্য অখ্যাত অজ্ঞাত অনেক সভ্য ইউরোপ 
ও আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকিয়া এরূপ প্রবলবেগে প্রচারকাধ্য 
চালাইতে থাকেন যে, গত ইউরোপীয় মহাসমরের সন্িপত্রে জার্মান-সম্াট 
কাইজ্লার ভারতের বাষ্্রগত পূর্ণ স্বাধীনতাকে বিশ্ব-শাস্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
একাটি অপরিহার্য শর্তরূপে উপস্থিত করিতে বাধ্য হন । সে সমস্ত কথাই 
সরকারী বিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। 
৬. 


সিং 


ঝটিকার পুর্ববাভাষ 


অভিনব-ভারতের কর্মতৎপরতা দমন করিবার জন্য স্বটুল্যাণ্ড- 
ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগ যখন ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি স্থানে নব নব 
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়! ক্রমপরিসর কম্মক্ষেত্র রচনায় বিব্রত, 
ভারতীয় বিপ্লবীগণও তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মানিকতলা বোমার 
কারখানা আবিষ্কার, বাংলার উচ্চ পুলিস-কম্মচারী ও যড়যন্ত্রমামলার 
বাঁজসাক্ষীগণের ধারাবাহিক হত্যা, লোকমান্য তিলক, পারগুপে প্রভৃতি 
অন্যান্য মহাবরাস্ট্রীয় নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার ও নির্বাসন-জনিত বোম্বাইয়ের 
ব্রিটিশ-বিরোধী হাঙ্গামা প্রভৃতি অভাবনীয় ব্যাপারে ভারত-সরকার 
উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদ্দিকে, সরকারের প্রাণপণ চেষ্টা, 
ও সতর্কতা সত্বেও অভিনব-ভারতের উদ্যোগে প্রকাশিত “বন্দেমাতরম্‌, 
“তলোয়ার” প্রভৃতি বৈপ্লবিক পত্রিকাসমূহের ভারত-প্রবেশের পথ রুদ্ধ 
হইল না। সেই সব আঅগ্নিগর্ভ বিপ্লব-সাহিত্য ভারতীয় স্কুল, কলেজ, 
ছাত্রাবাস ও সমিতিসমূহে বিতরিত ও পঠিত হইয়া ভাবপ্রবণ 
ভারতীয়দের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ-সম্ভাবনার আবহাওয়া স্যপ্তটি করিতে 
লাগিল। ইহা ছাড়া, শিখ জাতিকে বিপ্লব-সংঘটনে প্রবুদ্ধ করিয়া 
তুলিবার জন্য বিনায়ক শিখ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত কতকগুলি 
উন্মাদনাপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, এবং 
অভিনব-ভারতের ভারতীয় কম্মীগণ সেগুলি গুরুমুখী ভাষায় অন্থবাদ 
করিয়া শিখ সৈন্যদলের মধ্যে গোপনে বিতরণ করেন । 

শিখ সম্প্রদায়ের, উপর বিনায়কের আস্থা ছিল প্রগাঢ়, তাই জাতীয় 
আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে শিখদিগকে টানিয়া লইবার আগ্রহ তাহার 
বরাবরই ছিল। এ সম্বন্ধে তাহার ধারণা কিরূপ ছিল, তাহা নিক্নলিখিত 
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বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে । একদিন তিনি অভিনব-ভারতের এক 
বিশিষ্ট শিখ সহকম্্ার সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্রব-প্রচারকার্ষ্য 
চালাইবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় 
শিখ ভদ্রলোকটি বলিলেন, দেখুন, শিখ জাতির চিন্তাধারার সঙ্গে 
আপনার পরিচয় নেই, তাই এই অসাধ্য-সাধনে আপনি উদ্যত হয়েছেন । 
শতাব্দী-ব্যাপী সরকারী প্রচারকাধ্যের ফলে ব্রিটিশ-শাসনের ওপর তাদের 
এমন অন্ধ অনুরাগ জন্মেছে যে,. সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করে তারা নেমকহারামি করতে কিছুতেই রাজি হবে না। উত্তর 
শুনিয়া বিনায়ক বলিলেন, কিন্তু আপনিও শিখ, এই কিছুদিন পূর্বেও 
তো! আপনি সম্প্রদায় ছাড় জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না; কিন্ত 
সহসাকি ক'রে, কোন্‌ ঘটনার আকস্মিক আঘাতে, আপনার ধমনীর 
স্গ্ত হিন্দু-শোণিত জাগ্রত হয়ে, সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্রাবিত 
নিমজ্জিত করে আপনাকে দেশের মুক্তি-সাধনায় উন্মাদ ক'রে তুলেছে? 
তেমনই যদি মাত্র চার পাচ বৎসর আমার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
পাঞ্জাবে প্রচারকাধ্য চালাতে পারেন, তা হলে আমি নিশ্চিত বলতে 
পারি, গুরু গোবিন্দমসিংহের শোণিত তাদের শিরায় শিরায় নেচে 
উঠবে, এবং সাতম্রাজ্য-শাসনে যারা আজ সরকারের সশস্ত্র দক্ষিণ- 
হম্ত, কিছুদিনের মধ্যেই তারা তার প্রবলতম শক্র হয়ে দাড়াবে । এই 
উদ্দেশ্য লইয়াই বিনায়ক গুরুমুখী ভাষায় লিখিত সহশ্র সহস্র পত্রিক1 
ভারতে প্রেরণ করেন এবং শিখ সৈনিকগণের মধ্যে বিতরণ করেন বলিয়া 
প্রকাশ । এদিকে গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মতিথি উপলক্ষ্যেও লগ্নে এক 
বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইল, এবং স্থৃতিবাসরে লালা লাজপত 
বায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ ব্বর্গগত বীর কৰি এবং ধর্মগুরুর 
বিচিত্র কর্মময় জীবনের আলোচনা. করিয়া! বক্তৃতা করিলেন । শিখ জাতির 
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ধন্মমত, সজ্ঘ ও সামরিক শক্তির সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল 
করিয়া তুলিবার জন্য বিনায়ক মারাঠী ভাষায় শিখ জাতির একটি ইতিহাস 
প্রণয়ন করেন, কিন্ত গ্রস্থখানি ভারতে আসমিবার পথে সেই যে সরকারী ভাঁক- 
বাক্সের উদরস্থ হইল, আজ পধ্যস্ত সে নির্গষনের পথ খুঁজিয়া পাইল না। 

বিনায়কের বিশ্বাস ছিল ষে, ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
ধারা মোড় ফিরিয়া বৈপ্লবিক প্রণালী-পথে প্রবাহিত হইবেই, এবং শিখ 
সম্প্রদায় সে প্রবাহের কূলে দাঁড়াইয়া লহরী গণনা করিবে না। অভিনব- 
ভারতের কম্মতৎপরতা যদিও প্রথম প্রথম ভারতীয় শিখগণের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তথাপি সমিতির উদ্যোগে 
আমেরিকা হইতে প্রকাশিত “গদর পত্রিকা এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক 
পুস্তিকা প্রবাসী শিখদ্রিগের চিত্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কানাভার 
'এখিগ্রন্ট” আন্দোলন তাহাতে স্ফুলিঙ্গ সধশার করিল, এবং “কোমাগাটা 
মারু”র রোমাঞ্চকর ঘটনা! সেই ধৃমায়িত বিদ্রোহানল ফুৎ্কারে জ্বালাইয় 
তুলিল। ইহার পর হইতে গদর-দলতুক্ত প্রবাসী শিখগণ পাঞ্জাবে সশস্ত্র 
বিন্রোহ সংগঠন করিবার উদ্দেশ্টে ( অবশ্ঠ বহু ভূল ও অতিরঞ্জিত সংবাদ 
পাইয়! ) দলে দলে ভারতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
বৈপ্লবিক অভ্যর্থান এবং তৎসহ গদর দলের উদ্যোগে লাহোর ও 
বন্মায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার ফলে বহু শিখ বিপ্লবী নির্বাসিত ও প্রাণদণ্ডে 
দপ্ডিত হন । 

বিনায়ক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আপিবার সময় অভিনব-ভারত- 
সমিতির সকল ভার তাহার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হন্তে ন্যত্ত করিয়া 
আসেন, এই সব প্রতিনিধির পরিচালনায় সমিতি এত ভ্রত এরূপ 
ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, ভার্ত-সরকার তাহা আর ব্যাপকতর 
হইবার স্থযোগ না দিয়া তখনই শ্বাসরোধ করিয়! মারিবার জন্য তৎপর, 
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হইলেন । সরকারের সন্দেহ হইল যে, সাভারকরই লগ্ডন হইতে অভিনব- 
ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপ্রবাত্মক পুস্তিকাদি নিয়মিত- 
রূপে সরবরাহ করিয়া থাকেন, এবং সেই সন্দেহের বশবর্তী হইয়াই 
বোশ্বাই ও নাসিকের হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিনায়কের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশপন্তকে দুইবার গ্রেপ্তার করা হয়। শ্বেতাঙ্গ ও 
সরকারী কম্মচারীগণের প্রতি নাসিকবাসীর ক্রমবদ্ধনশীল অবজ্ঞা ও 
অবহেলার ভাব দেখিয়া, তাহাদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেস্টে নাসিক 
নগরীর পথে পথে সশস্ত্র ব্রিটিশ সেনাদলের সদম্ত কুচকাওয়াজ শুরু হইল । 
কিন্ত তাহাতেও ফল হইল না । নাসিকবাসী সৈনিকদলের আবির্ভাবে 
ভীত না হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং মহারাষ্ট্রের লোক সকল 
স্বাতন্্র লক্ষীকী জয়, রবে নাসিক নগরী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে 
লাগিল। লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের ফলে বোস্বাইয়ে যে ব্রিটিশ- 
বিরোধী হাঙ্গাম। হয়, সরকার সন্দেহ করেন যে, তাহা অভিনব-ভারতের 
কয়েকজন কম্ম্ীর প্ররোচনা ও প্রচেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল। অভিনব- 
ভারতের গোয়ালিয়রস্থ শাখার কয়েকজন কম্মী অস্ত্রশত্ত্রসহ ধৃত হন, 
এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুন্ধোছ্যমের অভিযোগে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে 
দ্রণ্ডিত হন। এইরূপে সরকার ঘখন দেখিলেন যে, তিলক ও পারঞ্জপে ধৃত 
হুওয়াতেও স্বাধীনতা-আন্দোলন দমিত না হইম্সা, দিন দিন গভীরতর ও 
প্রবলতর হইয়া! চলিল, এবং আন্দোলনের পরিচালন-ভার বৈধ ও প্রকাশ্ঠ 
আন্দোলনকারীগণের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, ক্রমশ গুপ্ত-সমিতির 
করায়ত্ত হইতে লাগিল, তখন সরকারও উপদ্রব দমনের নৃতন পশ্থা 
অন্থসরণ করিতে লাগিলেন । গণেশপস্ত এই সময়ে বোম্বাইয়ের হাঙ্জাম৷ 
সম্পর্কে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়! সচ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন । 


এক দিকে জনসাধারণের তীব্র অসস্ভতোষ, অপর দিকে সরকারের 
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সন্ত্রস্ত সতর্কতা উভয়ে মিলিয়! দেশের বুকে ষে অস্বাভাবিক অবস্থার স্য্টি 
করিয়াছিল, গণেশপস্ত সেই অবস্থার স্থযোগ লইতে ব্যস্ত হইলেন, 
এবং ব্যন্ততাপ্রযুক্ত ফলাফল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন নাই । যাহা হউক, 
এই সময়ে তিনি দেশবাসীকে সশত্স বিদ্রোহে আহ্বান করিয়া কতকগুলি 
উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেন, এবং সেগুলি যাহাতে দেশের 
সর্বত্র সমভাবে বিতরিত হয়, তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিলেন। এই 
পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য গণেশপস্ত ১২৪ক ধারা অচ্ছযায়ী সম্রাটের 
বিরুদ্ধে সমরায়োজনের অভিযোগে ধৃত হইলেন। তাহার গৃহে 
খানাতল্লাস করা হইল এবং পাওয়া গেল বিস্ফোরকপ্রস্তত-প্রণালী 
স্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তিকা, এবং বিপ্লবসমিতির কতকগুলি মূল্যবান 
দলিল |. বিচারে গণেশপস্ত যাবজ্জীবন ছীপাস্তর দণ্ডে দপ্তিত হইলেন । 
যথারীতি হাইকোর্টে আপীল করা হইল, কিন্তু আপীল অগ্রাহা হইল এবং 
পূর্ব দণ্ডাদেশ বহাল রহিল । 

এই সংবাদে দেশবাসী অভিভূত হইয়া পড়িল। এঁক্ূপ কঠোর 
দণ্ডাদেশ আন্দোলনের ইতিহাসে নৃতন ছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
যে ছয়জন ভারতীয় যুবক সর্বপ্রথম জন্মভূমির বুক হইতে চিরনির্ববাসিত 
হন, গণেশপন্ত তাহাদেরই অন্যতম | বিনাম়ক সংবাদপত্রে এ সংবাদ 
পাঠ করিলেন এবং বুঝিলেন যে, আঘাত প্রত্যক্ষভাবে সাভারকর- 
পরিবারকে আহত করিলেও, পরোক্ষভাবে ইহা অভিনব-ভারতকে 
লক্ষ্য কবিয়াই উদ্যত । মানিকতলার বোমার মামলার বায় তখনও 
সমিতির লগুনস্থ শাখার আলোচনাধীন ছিল; কিন্তু আলোচনার ফল 
যে কি হইল, তাহা জানা যায় নাই । তবে সমিতির সভ্যগণের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ পরিবর্তন এই দেখা গেল যে, ইখ্ডিম়া-হাউসের অন্যতম সভ্য 
মিঃ ধিংড়া সমিতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, মিঃ কার্জন উইলি 
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প্রমুখ সরকারী কম্মচারীগণ-পরিচালিত এক প্রমোদ-সভায় যোগদান 
করিলেন। ক্রুদ্ধ ভারতীয় যুবকগণ এই ব্যাঁপারে ধিংড়ার উপর খড়গহস্ত 
হইয় উঠিলেন, এবং সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া! 
প্রকাশ্য সভায় তাহার বিরুদ্ধে নিন্নীস্চক প্রস্তাব আনয়ন করিতে মনস্থ 
করিলেন । বিনায়ক কিন্তু তাহাদিগকে এই বলিয়। নিরস্ত করিলেন যে, 
যদিও ধিংড়া দলত্যাগী, তথাপি তাহার অতীত আচরণ স্মরণ করিয়া 
তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা৷ কর্তব্য | 
সরকার আশা করিয়াছিলেন, সাভারকর-পরিবারের উপর প্রযুক্ত 
আঘাত বিনায়কের ওুঁদ্ধত্য অনেক পরিমাণে সংযত করিবে । তাহার 
উপর আবার ভারতে প্রবেশ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়। গেল। তাহার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত; গৃহে অগুছেন,, তীহার 
স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা শোকসম্তপ্তা ভ্রাতৃজায়া, আর আছে সপ্তদশবর্ীয় 
একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা । কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সরকার যদি আশ! করেন 
যে, বিনায়ক আব বিপ্লব-প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিয়া! তাহার অসহায় 
পরিবারের ছুর্দশা আরও বাঁড়াইয়া তুলিবেন না এবং এই বিপ্রব ও 
হিংসার গোপন পথে স্বাধীনতা-লাভের উন্মাদ আকাজ্ষ1 পরিত্যাগ 
ও করিয়া সংসারচিস্তায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তবে তাহা আদৌ অসঙ্গত 
হয়না । ইহাই হইল স্বাভাবিক অনুমান, কিন্তু যেহেতু বিপ্লবী বিনায়ক 
বিধাতার একটি বেহিসাবী স্থষ্টি, সেইজন্য তাহার কাধ্য-কলাপও 
বেহিসাবী, অদ্ভুত। কাজেই সেই সক্কট-মুহূর্তেও যখন বিপন্ন অসহায় 
পরিবারের দুর্গতি তীহাকে মর্শে মর্শে পীড়িত করিতেছে, এবং চির- 
নির্বাসনের নিশ্চিত আশঙ্কা প্রতি নিমেষে তাহার নিকটতর হইতেছে, 
তখনও বিনায়ক যাহা করিলেন, তাহা! বিনায়কের মত অদ্ভূত বিপ্রবীর 
জীবনের পক্ষেই সম্ভব । তিনি সেই দারুণ ছুঃসময়ে তাহার ভ্রাতৃজায়াকে 
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মারাঠী কবিতায় যে পত্রথানি লিখেন, তাহাতেই তাহার তৎকালীন 
মানসিক অবস্থার চিত্র সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়! উঠিয়াছে । নিম্নে সেই কাব্য- 
লিপিখানির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল-_ 

“ভগ্রী, আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার সঙন্গেহ 
লালনপালন আমাকে কোন দিন মাতৃন্সেহের অভাব বোধ করিতে দেয় 
নাই। আপনার পত্র পাইয়া সত্যসত্যই আমি নিজেকে ভাগ্যবান ও 
শতধন্য মনে করিতেছি । আর ধন্ত শুধু আমি নই- ধন্য আমাদের বংশ 
যে, সে ভগবতৎ-সেবার স্থযোগ পাইয়াছে । বনে কত ফুল ফোটে এবং 
ঝরিয়া পড়িয়া যায়, কে তাহার ইয়তা৷ রাখে? কিন্তু গজেন্দ্র যে ফুলটি 
আহরণ করিয়াছিল তাহার নিজের মুক্তি-কামনায় ভগবানের চরণে অর্পণ 
করিবার জন্য? কবির লেখনী তাহাকে অমবরতা দান করিয়াছে । 
তেমনই; আমাদের শৃঙ্খলিতা বন্দিনী জন্মভূমি আপন মুক্তি-বর যাচিয়! 
লইবার মানসে দেবার্চনার জন্য, আমাদের পরিবার-রূপ পুষ্প-বাটিকায় 
প্রবেশ করিয়া সর্ববোৎ্কুষ্ট ফুলটি চয়ন করিয়াছেন । ধন্য সে উদ্যান, যে 
প্রভুর পূজা এবং সেবার জন্য ফুলের অর্থ্য দান করিয়াছে । সে উদ্যানে 
আরও ষে কয়টি ফুল আছে, তাহা তীাহারই চরণে এমনই ভাবেই 
উতৎ্সর্গীকৃত হউক, দ্রেবতার মালা-রচনার জন্য যে উদ্যানকে ফুল 
যোগাইতে হয়, তাহা নিত্যকুক্মমিত। জননী, তুমি আবার এই 
ফুলবনে প্রবেশ কর, এবং নব-রাত্তি উৎসবের মালা গাখিবার জন্য অবশিষ্ট 
ফুলগুলি একে একে চয়ন করিয়া লও । নব-রাত্রির মাল! গাথা শেষ হইলে, 
নব-রাত্রির মহোৎসব সম্পন্ন হইলেই মহামায়া অবতীর্ণ হুইয়া ভক্তকে 
বিজয়-বর দান করিবেন । ভগ্নী, আপনিই আমার শক্তি ও প্রেরণার 
চিরন্তন উৎ্স। আপনি যখন নিজেকে এই মহাব্রতের বলিরূপে উৎসর্গ 
করিয়াছেন, তখন সেই ব্রত উদযাপনের ষোগ্যতর নিজেকে করিগ্না 
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তুলিতেই হইবে । ওই দেখুন, জাতির গৌরবময় অতীত ও উজ্জ্বল 
ভবিষ্যৎ আপনার পানে সোৎ্সুক নয়নে চাহিয়া আছে। ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে এই কর্তব্য সম্পাদনে শক্তি দিন ; 
আশীর্বাদ করুন, যেন এই স্থকঠোর সাধন। আমাদের জয়যুক্ত হয় ।” 


গণেশপত্তের কঠোর সাজায় ক্ষিপ্ত হইয়াই যেন ইহার পর হইতে 
বিনায়ক বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা আরও প্রবলতর বেগে অন্কসরণ করিতে 
আনস্ভ করিলেন। এরূপ কম্মব্স্ততা সত্বেও তিনি কিন্তু প্রতিটি 
পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া সর্বশেষ পবীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়্াছিলেন; কাজেই ব্যারিষ্টারর্ূপে তিনি তখন বারে 
যোগদানের অধিকারী । কিস্তু সরকার তাহার কর্মতৎ্পরতা দমনে 
কৃতসঙ্কল্প, কাজেই তাহাকে বারে যোগদানের জন্য অনুহ্বান না করিয়। 
আদালতে অভিযুক্ত করা হইল। ভারতীয় পুলিস এই" অভিযোগের 
সাক্ষীপ্রমাণ সরবরাহ করিতে লাগিল, কিন্তু দেওয়ানী বিচারালয় কর্তৃক 
ফৌজদারী বিচার-বিভাগের কর্তব্য অন্যায়ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়াতে, 
বিলাতী সংবাদপত্রসম্হ এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল যে, 
সরকার অবশেষে মামলা উঠাইয়া লইলেন, এবং বিনায়ক অতঃপর 
বাজজ্রোহজনক কাধ্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন, এই শর্তে তাহাকে বাৰে 
যোগ দিতে আহ্বান কবিলেন। তছুত্তরে বিনায়ক সরকারকে 
জানাইলেন যে, সেরূপ কোন শর্তে আবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে 
নিশ্রয়োজন, কারণ তাহার বিপ্লব-কাধ্যে লিপ্ত থাক! সম্বন্ধে যদি সরকারের 
দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রকাশ্ত প্রমাণ থাকে, তবে তাহাকে আইনানুষায়ী অভিযুক্ত 
করিয়া স্বচ্ছন্দে যথাবিহিত দগুদান করা যাইতে পাবে । আর, তাহা 
ছাড়া, বাজদ্রোহের অর্থ এমন অস্পষ্ট এবং তৎসম্বন্ধীয় আইনের 
প্রয়োগ এমন ব্যাপক .যে, সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রতিতে আবন্ধ 


ঝটিকার পুর্বাভাষ ৪৭ 


হওয়া কাধ্যত অসম্ভব, কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে, মাত্র “বন্দে 
মাতরম্” ধ্বনিও অনেক সময় বাজদ্রোহিতাব্ূপে গণ্য হয়। অতঃপর 
সরকার বিনায়ককে বারে যোগ দিবার জন্য আহ্বানও করিলেন 
না, অথবা ব্যরহারজীবীগণের তালিক। হইতে তাহার নামও কাটিয়া 
দিলেন না। ফলে বিনায়ককে ত্রিশঙ্কর ন্যায় বিলম্বিত অবস্থায় রহিতে 
হইল । 


এই সময়ে সহসা একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ রটিল ষে, সাবু কার্জন 
উইলি জনৈক ভারতীয় যুবক কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । যে সংবাদপত্রের 
প্রাতঃসংস্করণ এই সংবাদ লইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার শত সহম্র 
খণ্ড অত্যল্পকালমধ্যেই বিক্রীত হইয়া গেল। দলে দলে উত্তেজিত 
ইংরেজদিগকে...পথিপার্খে, হোটেলে ও পার্কে এই ব্যাপার লইয়া 
বাদাুবাদ করিতে দেখা গেল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৎপূর্ববদিন পর্যযস্ত 
ভারত-শাসনকাধ্য অতি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলিয়া! আসিতেছিল, 
তাই ইংরেজ জনসাধারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কোন্‌ অভাব ও 
অভিযোগের তাড়না বা কিসের অসন্তোষ ভারতীয়দিগকে সহসা কুশিয়ার 
বিপ্রব-পন্থা অনুসরণে অঙ্ছপ্রাণিত করিল । সংবাদপত্রগুলির সাক্ষ্য- 
সংস্করণে দেখা গেল যে, সাভারকর-পরিচালিত “ম্বাধীন ভারত সঙ্ঘ; ও 
ইত্ডিয়া হাউস” নামক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান ছুইটির ভূতপূর্বব সদম্য এবং 
রাজভক্ত আংলো-ইত্ডিয়ানগণ-পরিচালিত প্রমোদ সমিতির বর্তমান 
সভ্য ধিংড়া এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক । এই ব্যাপারে শুধু ইংলগ্ডের 
নয়, কণ্টিনেশ্টের প্রায় অধিকাংশ পত্রিকাই সপ্তাহকাল ধরিয়া লগুনের 
হত্যাকাণ্ডের আলোচনায় পূর্ণ হইয়া! বাহির হইতে লাগিল, এবং এই 
সুত্রে ভারতীয় বিপ্রব-সমিতির আরও কি গুঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে 
জানিবার উৎকণ্ঠায় সমগ্র ইউরোপ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল 1 


৪৮ সাভারকর 


এই হত্যাকাণ্ডে ইংরেজের শঙ্কিত ও চিস্তিত হওয়া স্বাভাবিক, কিস্ত 
ভারতীয়গণের মধ্যেও যে ইহা! কম বিন্ময়ের স্যষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে । 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ভবনগরী ও আগা খা প্রমুখ 
ভারতীয় নেতৃব্রগ এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দাবাদ করিতে 
লাগিলেন। এমন কি, ধিংড়ার পিতা এই নুশংস হত্যা-ব্যাপারের 
বিরুদ্ধে মন্মাস্তিক দ্বণ! জ্ঞাপন করিয়া লগ্ডনে তার করিলেন, এবং 
খিংড়াকে নিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দ্রিতে যে তিনি লজ্জিত, ইহাঁও 
উল্লেখ করিলেন। লগুনপ্রবাসী ভারতীয়গণের উদ্যোগে এক সভা 
আহত হইল, এবং সেই সভায় ভারতের খ্যাতনামা বাগ্মীগণ অতি তীব্র 
ভাষায় এই জঘন্য হত্যাকাধ্যের নিন্দা করিলেন, এবং তাহাদের 
রাজাচুগত্যের কথাও এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিলেন । "ছ. 

বিপ্রবীগণ অতি সতর্ক দৃষ্টিতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন, 
এবং ধিংড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরূপ হীন মন্তব্য উচ্চারিত হইলে সভা 
পণ্ড করিয়া দিতে হইবে__এই যুক্তি করিয়! তাহারাও প্রতিবাদ-সভায় 
উপস্থিত হইলেন । ভারতীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় গোয়েন্দা গুধচচর দলে 
দলে সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া! তুলিল, এবং বক্তার পর বক্তা উঠিয়া হত্যা- 
কাধ্যের এবং ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকারী এবং সমষ্টিগতভাবে তাহার 
সম্প্রদায়ের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে নিন্দা করিয্াা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে 
আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রাজনৈতিক উদ্দেস্টে ধিংড়ার জঘন্য 
হত্যাকাধ্যের নিন্দাস্থচক এক প্রস্তাব রচিত হইল। তাহা সমধিতও 
হুইল, এবং প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট না লইয়াই "সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হুইল” বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা! করিলেন । সভাপতি 
মহাশয়ের ঘোষণাবাণী যখন অর্ধসমাপ্ত, ঠিক সেই মুহুর্তে একটি যুবক 
উঠিয়া দৃঢ়ক্ঠে বলিয়া! বসিল, না, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। 


ঝটিকার পুবর্বাভাষ ৪৯ 


যুবকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দিয়া, সভাপতির কে গঞ্জিয়া উঠিল, 
হইয়াছে, হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে । পুনরায় প্রতিবাদ 
হইল, না, কখনও হয় নাই । মাননীয় আগ! খা প্রতিবাদকারীকে 
সম্মুখে আসিতে আহ্বান করিলেন, অমনই মিলিত ক তাহার নাম এবং 
পরিচয় দাবি করিয়া গঞ্জিয়! উঠিল । সভাগৃহের এক প্রান্ত হইতে উত্তর 
আসিল, এই যে, আমি এখানে ; আমার নাম সাভারকর । সমস্ত 
সভাগৃহ যেন উত্তেজনায় উন্মত্ত । কেহ বলিল, লাথি মার। কেহ 
বলিল, টানিয়া আন । আবার কেহ বা সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া 
দিবার পরামর্শ দ্িল। কিস্তু এত তজ্জন-গঞ্জন, এবং আক্রমণ- 
আস্ফালনের মধ্যেও যুবক অচল অটল ভাবে তেমনই দৃঢ়কণে বলিলেন, 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, কারণ আমি যদিও একা, তবু 
আমি ইহার বিরোধিতা করিতেছি । সম্মিলিত জনতার মিলিত দৃষ্টি 
সেই কথস্বর অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক ক্ষীণকায় 
তরুণ যুবকের সম্মুখীন হইল। অমনই সহম্্ কণ্ঠে আবার তিরস্কার 
বধিত হইল । সেই গোলষোগের মধ্যে একজন ইঙ্গ-ভারতীয় আসিয়। 
সজোরে সাভারকরের মুখে ঘুষি বসাইয়া দিল। মে আঘাতে তাহার 
চশমা ভাঙিয়া মুখের এক স্থান কাটিয়া গেল, এবং ক্ষতস্থান বাহিয়া 
বক্তধারা ছুটিতে লাগিল । কিন্তু সেই রক্তরঞ্জিত মুখ লইয়া সাঁভারকর 
দূঢতর কঠে আবার বলিলেন, যখন একজনও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
ভোট দিতেছে, তখন ইহা “সর্বসম্মতিক্রমে” গৃহীত হইল বলিয়া কোঁন- 
মতেই স্বীকৃত হইতে পারে না। 

আহত নেতার রক্তাক্ত মৃত্তি দর্শনে তাহার বিপ্লবী সহকক্াগণের 
ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিল। একজন পিস্তল বাহির করিলেন। কিন্তু তাহা 
বিনায়কের তীস্ষ দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র উদ্যত 


. (জান 


_ আশ্রেয়াজ নিমেষে যথাস্থানে নিহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর আব 
। একজন আসিয়া. আততায়ীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি চালাইলেন, 
'অমনই পূর্বোক্ত আযংলো-ইশ্ডিয়ান ধরাশায়ী। আহতের আর্তনাদ ও 


ভয়ার্ভের ব্যস্ত চীৎকারে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আসন্ন 
বোমাঁ-বিদারণের কাল্পনিক আশঙ্কায় বক্তা ও শ্োতাগণ চেয়ার বেঞ্চি 
ও টেবিলের তলায় “নিরাদ' কয় অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে পুলিস আসিয়৷ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিল, এবং কেবলমাত্র 
নিজ মত ব্যক্ত করার অপরাধে সাভারকরের উপর কাপুরুষোচিত 
আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া স্থরেন্দ্রনাথ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন । 
অমনই সভা ভঙ্গ হইল, এবং সন্ত্রস্ত জনতা অক্ষত দেহে উন্মুক্ত রাজপথে 
বাহির হইতে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিল।' প্রায় এক ঘণ্টা 
অবরোধের পর সাভারকর পুলিসের কবল হইতে মুক্তি পাইলেন, এবং 
শুধু মুক্তিই পাইলেন না, এরূপ অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হওয়ার দরুন 
পুলিসের অন্ৃতপ্ত সৌজন্য ও বিনয়-বচনে আপ্যায়িত হইলেন । প্ুলিস- 
কর্তৃুপক্ষ জানিতে চাহিলেন, সাভারকর তাহার আক্রমণকারীকে অভিযুক্ত 
করিতে ইচ্ছা করেন কি না । উত্তরে বিনায়ক জানাইলেন যে, তিনি 
তাহার প্রাপ্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, আর অধিক কিছু করিবার 
তাহার ইচ্ছা নাই । 

পুলিসের কবল হইতে মুক্ত হইয়াই, সাভারকর সর্বপ্রথমে তাহার 
সভায় আচরণের সমর্থনকল্পে “টাইম্‌স, পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ 
করিলেন। তিনি লিখিলেন যে, হত্যাকারী বলিয়া যে ব্যক্তি ধৃত 
হইয়াছেন, তিনি তখনও বিচারাধীন আসামী, আদালতে তাহার দোষ 
তখনও প্রমাণিত হয় নাই, কাজেই তিনি যে প্ররুতই হত্যাকারী__ এ 
কথ পূর্ব হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে ধন্মীধিকরণের অপমান করা হয়। 
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আর হত্যাই যদি তিনি করিয়া থাকেন, তবে স্বস্থ মন্তিষ্কে ও ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়! করিয়াছেন, অথবা রাজনৈতিক কোন কারণের 
উত্তেজনায় এরূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও বিচাধ্য । এরপ ক্ষেত্রে 
পূর্ববান্ছে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিন্দাস্থচক প্রস্তাব 
আনয়ন করা, এবং চীৎকার ও বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিবাদকারীর 
কণ্ঠরোধ করিয়া প্রস্তাব “সর্বসম্মতিক্েমে গৃহীত হইয়াছে” বলিয়া! ঘোষণা 
করা সভাপতির পক্ষে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা ও মুঢতার পরিচায়ক হইয়াছে । 
সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, খাস শ্বেতাঙ্গ-সমাজ যে ব্যাপারে 
এখনও নীরব, ভারতীয়গণের তাহা! লইয়া! তাড়াতাড়ি এরূপ তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত করিবার সন্ত্রস্ত ব্যস্ততা সভ্য-জগতের চক্ষে অতি 
হাস্যকর ভীরুতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বলিয়াই তাহার ধারণা । এই 
পত্রখানি টাইম্‌স” পত্রিকায় প্রকাশিত হইল, এবং কিছুদিন ধরিয়া 
ইংলগ্ডের রাজনীতিক-মহলে আলোচ্য বিষয় হইয়া! ধাড়াইল। 

ইতিমধ্যে ধিংড়ার বিচার আরম্ভ হইল । গ্রেপ্তার হইবার সময় 
তাহার নিকট যে একখানি পত্র পাওয়! যায়, তাহাতেই' কার্জন উইলিকে 
হত্যার উদ্দেশ্য লিখিত ছিল, কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও 
পুলিস সে পত্রথানি সংবাদপত্জে প্রকাশিত কবিল না, কাজেই ইংরেজ 
জনসাধারণ সে সম্বন্ধে তখনকার মত অন্ধকাঁরেই রহিয়া গেল । কয়েকজন 
বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোক ধিংড়াকে এই বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন যে, তিনি যেন বলেন, সাহেবকে তিনি সঙ্ঞানে হত্যা করেন 
নাই, কারণ তাহা হইলেই ব্যাপারটাকে উন্মাদের কাণ্ড বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়া সহজ হইবে; কিন্তু ধিংড়া কোন প্রকার আত্মপক্ষ-সমর্থনে তো 
সম্মত হইলেনই না, উপরস্ত এক স্থদীর্খ ও তীব্র বন্তৃতায় ঘোষণা করিয়া 
বসিলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশ ম্বাধীন করিবার প্রয়াসে 
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অভিযোগে কয়েকজন ভারতীয় যুবককে চিরনির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি 
গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রতিশোধ লইবার জন্যই তিনি কার্জন 
উইলিকে হত্যা! করিয়াছেন । তাহার এই নির্ভীক স্বীকৃতি সমগ্র পৃথিবীর 
সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্য-জগতের কৌতুহল নিবৃত্তি করিল; 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের করায়ত্ত তাহার স্বীকারপত্রধানিও রহস্যজনকভাবে 
পুলিসের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ “আহ্বান” 
শিরোনাম। লইয়! মুদ্রিত পুস্তিকাকারে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের 
সর্বত্র বিতরিত হইল । কিস্ত ইংরেজী সংবাদপত্রে ধিংড়ার স্বীকারোক্তির 
স্থান হইল না। তাই এক কৌশল অবলম্বন করা হইল । ভারতীয় 
বিপ্রবীগণের এক আইরিস বন্ধুর দ্বারা সঙ্গোপনে ও সম্পাদকের 
অজ্ঞাতসারে উদ্ারনৈতিক দলের মুখপত্র “ডেলি নিউজে” উহা প্রকাশিত 
করিবার ব্যবস্থা অবলশ্বিত হইল । যথাসময়ে উহা! প্রকাশিত হইল, 
এবং সাধারণ জনমগ্ডলী হইতে মন্ত্রীমণ্ডল পর্যন্ত সর্বস্তরের লোকের দ্বার! 
সাগ্রহে পঠিত হইল। উদারনৈতিক দলের অধিনায়ক লয়েড জর্জ ও 
চাচিল পধ্যন্ত উহা পাঠ করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, সাহিত্যিক 
উতকর্ষতার দ্বিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উহা এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য ; এবং মিঃ হাইগুম্যান 
“জাঙিস” পত্রিকায় লেখেন যে, ধিংড়াঁর কনশ্মপন্থা যদিও তিনি সমর্থন 
করিতে পাবেন না, তথাপি তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রিটিশ 
সরকাবের বিরুদ্ধে তিনি ষে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা 
বর্ণে বর্ণে সত্য । ধিহড়ার “আহ্বান” যে কি উপায়ে সংবাদপত্রে আত্ম- 
প্রকাশ করিল, তাহা লগুন-পুলিসের নিকট এক জটিলতম রহম্তই বহিয়া 
গেল; কিন্ত সাধারণে অন্মান করিল যে, উহা সাভারকরেরই রচিত, 
এবং যে খণ্ড ধিংড়ার সহিত পুলিসের হস্তগত হয়, উহাই একমাত্র নয়, 
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স্কট্ল্যাণ্ু-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগকে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করিবার 
অভিপ্রায়ে অভিনব-ভারত-সমিতির কর্তৃপক্ষ উহারই অনুলিপিখানি 
মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন । এই জনরব এবং ধিংড়ার সহিত 
হাজতে সাভারকরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা ও সাক্ষাৎ লাভ পরোক্ষভাবে 
সাভারকরকে সেই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত করিয়া দ্দিল। কিন্তু 
ধিংড়া তাহার সঙ্কল্লে অটল, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ গ্রহণ 
না করিয়! নিজ কাধ্যের পুরস্কারম্বরূপ ফাসির রজ্জু আলিঙ্গন করিতে 
সর্বদা উত্স্থৃক রহিলেন। তাহার এই নিভীকতা৷ বিচারকদিগকে অভিভূত 
করিয়াছিল । শেষে যখন দগাদেশ প্রদত্ত হইল, ধিংড়া! বিচারকদিগকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শান্ত অবিচলিত কে বলিলেন, আজ মরণের 
দ্বারদেশে দাড়াইয়! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, হিন্দুর সম্তান আমি, 
মায়ের মুক্তির জন্য যেন বার বার হিন্দুস্থানের কোলেই ভূমিষ্ঠ হই, হিন্দু- 
স্থানের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করি । ইংকাগু-প্রবাপী ভারতীয়গণ 
ধিংড়ার ফাসির দিন অনশন পালন করিলেন, এবং ধিংড়ার শবদেহের 
হিন্দুপ্রথানুযারী সৎকার করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন 
করিলেন; কিন্ত সবই ব্যর্থ হইল । শবদেহ সমপিত হইল না, জেল- 
প্রাঙ্গণেই সমাহিত হইল । ৃ 

ইহার পর ক্বট্ল্যাণ্-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-দল ভারতীয়-মাত্রেরই 
উপর দৃষ্টি রাখিতে আদিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্ত হইল 
ইপ্ডিয়া হাউস” । . গুপ্তচরদিগের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিরক্তিকর ব্যবহার 
সাধারণ ভারতীয়দিগকে বহুলপরিমাণে অস্থুবিধাগ্রস্ত করিল বটে, কিন্তু 
সাভারকর-সঙজ্ঘ কাধ্য করিয়াই যাইতে লাগিলেন। একজন সংবা- 
পত্রের প্রতিনিধি একদিন সাভারকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গোয়েন্দা- 
বিভাগের সদাসতর্ক অনুসরণ তাহার পক্ষে বিরক্তিকর কি না। উত্তরে 
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সাভারকর বলিলেন যে, তাহার বাড়ির সম্মুখে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া 
সর্বদা পাহারা দেওয়া যর্দি তাহাদের পক্ষে অন্থুবিধাজনক বলিয়া মনে 
না হয়, তবে তাহার অক্থৃবিধা বা বিরক্তি বোধ করার কোন হেতুই নাই। 
কুজ্মটিকা এবং বৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া দিবারাত্রি নিনিমেষ নেত্রে 
সাভারকরের ঘরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকার করুণ দৃশ্য সত্য 
সত্যই পথচুরী সহদয় ব্যক্তিদ্রিগের করুণার উদ্রেক করিত । ক্রমশ এই 
সতর্ক দৃষ্টি এমন প্রথর হইয়া উঠিল যে, ভারতীয় যুবকদিগের পক্ষে 
স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস কর! এককূপ অসম্ভব হইয়! ঈাড়াইল, কারণ 
তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া পুলিস করৃপক্ষের কোপদৃষ্টি আহ্বান করিয়! 
আনিতে কেহই' সম্মত ছিল না। চিহ্নিত বিপ্রবীগণের ছুর্দশা বর্ণনাতীত, 
তাহাদের আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, বাসস্থান নাই, এমন কি হোটেল- 
রেস্ট,রেশ্টে প্রবেশের অধিকার পধ্যস্ত নাই। অবশেষে আরও সহজ ও 
ক্ম্পষ্টরূপে বিপ্লবীগণের অনুসরণ করিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া “ইপ্ডিয় 
হাউস" বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল বটে, কিস্তু সাভারকরের মতে তাহা 
হইয়াছিল বহু বিলম্বে, কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রচারকাধ্য ইতিপূর্ব্বেই 
আশাতিরিক্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং ভারতীয় যুবকগণ সেই 
বৈপ্লবিক কম্মকেন্দ্র হইতে যে শক্তি ও শিক্ষা অজ্জন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহারা যেখানেই থাকুন না কেন, সেই সেই স্থানে জনে জনে 
এক একটি স্বতন্ত্র ই্ডিয়া হাউস” গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন, সাভারকর 
ইহাই মনে করিতেন । 

বিলাতে বিনায়কের যখন এই অবস্থা, তাহার স্বদেশস্থ সহকম্ম্ীগণ 
তখন ভারত-নরকারের কঠোর শাসনে বিপধ্যন্ত । নিকট-আত্মীয়ের তো 
কথাই নাই, অতভি-দূরসম্পর্ধীয় আত্মীয়গণও কেবলমাত্র সাভারকরের 
সহিত সম্বন্ধ থাকার অপরাধে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইভেছিলেন। 
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এলাহাবাদে লর্ড মিন্টোর উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার সপ্তদশ- 
ব্ষাঁয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্দেহক্রমে ধৃত হন । কাঁজেই সাভারকর-পরিবারের 
শৃন্য গৃহে সন্ধ্যাদীপ জালিতে অবশিষ্ট রহিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি__-তিনি 
সাভারকরের জোষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া । 

এই সকল মশ্খাস্তিক ঘটনা-পরম্পরার দুঃসহ আঘাতে সাভারকর ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর গোয়েন্দা-পুলিসের রোযদৃষ্ট 
তাহাকে স্থান হইতে স্থানাম্তরে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছিল, কাজেই 
লগুন মহানগরীর বুকে তিনি এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় খু'জিয়া 
পাইতেছিলেন না, যেখানে আপন অবসন্ন দেহভাব এলাইয়৷ দিয় ক্ষণ- 
কালের জন্যও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারেন । 
একদিন. সাভারকর পর পর ছুইটি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া, যখন 
সন্ধ্যার অন্ধকারে তৃতীয় একটি স্থানে শয়নের আয়োজন করিতেছেন, 
এমন সময় সরাইওয়ালা আসিয়! তাহাকে জানাইল যে, সেখানে তাহার 
স্থান হইবে না, কারণ ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা-পুলিস আসিয়া তাহার 
সরাইয়ের সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং 
ফলে তাহার অন্যান্য ভাড়াটিয়াগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিযম়্াছে। সেই 
রাক্রিতেই সাভারকর তাহার যৎসামান্ত জিনিসপত্র লইয়া সরাই ছাড়িয়া 
নৃতন আশ্রয়ের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, এবং অবশেষে আশম় 
পাইলেন এক জার্মান মহিলার গৃহে । এই একটি মাত্র দৃষ্টাস্ত হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইবে, স্থদূর প্রবাসে এ সকল ভারতীয় বিপ্রবীিগকে 
প্রতিদ্রিন কি ছুঃসহ লাঞ্ছনাই না সহ করিতে হইয়াছিল! ইহার পর 
বিনায়ক অবসন্ন দেহমন লইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য লগ্ন ছাড়িয়া 
ব্রাইটনে বাস করিতে ষান। এই ক্রাইটনের সাঁগরসৈকতে বসিয়াই 
গৃহহীন বন্ধুহীন সাভারকর সমুদ্্রকে উদ্দেশ করিয়! যে মন্মম্পর্শা কবিতা 
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রচনা করেন, আজিও তাহা মারাঠার পথে প্রান্তরে লক্ষ কে গীত 
হইতেছে । 
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অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম হেতু সাভারকরের স্বাস্থ্য ভ্রুত 
অবনতির পথে ছুটিয় চলিল, এবং পরিশেষে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত 
হইয়! শধ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অস্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকম্ম্শগণের সন্ষেহ 
সেবাধত্ব সত্বেও যখন উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন জনৈক 
ভারতীয় চিকিৎসকের তত্বাবধানে তাহাকে ওয়েল্‌সের এক স্বাস্থ্যনিবাসে 
স্থানাস্তরিত করানো হইল। সেখানে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও 
সাভারকর একদিনের জন্যও পরিপূর্ণ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করেন নাই । 
এই সময়েই তিনি শিখ জাতির ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং 
অবকাশ-সমমম অতিবাহিত করিতেন “তলোয়ার” প্রভৃতি বৈপ্রবিক 
পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনায় । | 

ওয়েল্‌সে গমনের এক পক্ষকাল মধ্যেই সাভারকর ডাক্তারের নির্দেশ- 
মত একদিন সন্ধ্যায় একটু সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করিয়া কোন 
একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সাদ্ধ্য-সংস্করণ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় 
সহসা একটি সংবাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । তিনি সবিস্ময়ে 
দেখিলেন যে, অনস্ত কান্হর নামক চিতপবন-শ্রেণীর একজন ব্রাহ্ধণ- 
যুবক, গণেশ সাভারকরকে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রতিশোধ লইবার 
অন্য নাসিকের কালেক্টর সাহেবকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। এই সময় 
কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক বিনায়কের সহিত এই 
স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করিতেছিলেন, তিনি পরদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া 
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শুনাইলেন যে, বিনায়কের কনিষ্ঠ সহোদর নারায়ণ এবং তাহার সহ- 
কম্মীগণ হত্যা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধোগ্যমের অভিযোগে ধৃত হইয়াছেন। 
নারায়ণ রাও ইতিপূর্ব্বে বড়লাটের উদ্দেশে বোমা-নিক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহ- 
ক্রমে ধৃত হুইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘদিন পুলিস-হেপাজতে বাস করিবার 
পর প্রমাণ-অভাবে পুলিস-কবল হইতে সছ্য মুক্তি লাভ করিয়া গৃহে 
ফিরিয়াছেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহিত 
পুনমিলিত হইলেন, কিন্ত সে মিলন স্থায়ী হইল না। মিলনের প্রথম 
দিন অলক্ষিতে কোথা দিয়া চলিয়া! গেল। দ্বিতীয় দ্রিন সূর্যোদয়ের 
পূর্বেই নারায়ণ দেখিলেন, তাহাকে লইয়া! যাইবার জন্য সশস্ত্র পুলিস- 
বাহিনী বহিদ্বরীরে অপেক্ষা করিতেছে । নারায়ণ ধৃত হইয়া কারাগারে 
প্রেরিত হইলেন, এবং বালিকা ভ্রাতৃবধূর জন্য রাখিয়া গেলেন নির্জন 
বাসগুহের অন্তহীন নিঃসঙ্গতার সুনিশ্চিত সম্ভাবন1। 

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে দেশীয় এবং বিলাতী উভয়বিধ পত্রিকাই 
ব্বভাবত ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়! উঠিলেন, এবং এই সকল নৃশংস ব্যাপাবের 
অনুষ্ঠানের মূলে যাহার প্রভাব কাধ্য করিতেছে, প্রকাশ্য বিচার- 
অস্তে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্-বিধানের জন্য সরকারকে উত্তেজিত 
করিতে লাগিলেন । নাম উল্লেখ না করিলেও সেই অস্তরালের ব্যক্তিটি 
যে কে, এবং কাহার প্রতি কটাক্ষ কর! হইতেছে, সাধারণের তাহা 
বুঝিতে বাকি রহিল না । কোন কোন পত্রিকা আবার ইঙ্গিত করিয়াও 
ক্ষাস্ত হইতে পারিলেন ন1; প্রকাশ্ঠভাবে সাভারকরের নামই উল্লেখ 
করিলেন, এবং দেশের বুকে অরাজকতার স্যষ্টি করিয়াও তিনি ষে তখন 
পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিতেছেন, সরকারের নিকট 
তাহার কৈফিয়ৎ দাবি করিয়া বসিলেন। ইংরেজ জনসাধারণের এই: 
উদ্মাপ্রকাশ বিনায়কের সহকর্্নীগণকে সস্্স্ত (করিয়া তুলিল.। তাহার! 
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বিনায়ককে কিছুদিনের জন্য ইংলগু ছাড়িয়া ফ্রান্সে চলিয়া যাইতে 
পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সস্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট 
হইতেও তিনি এই মর্দে তার পাইলেন; কিস্তু সাভারকর নারাজ । 
অবশেষে অভিনব-ভারতের কাধ্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে সকল সভ্যের 
সমবেত অনুরোধ আসিল-নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্ত না হইলেও 
সমিতির সছ্য-আরন্ধ কার্য্ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনাঁয়কের অবিলম্বে 
ফ্রান্স যাত্রা করা কর্তব্য । শুধু যে অন্ুরোধই আসিল তাহ নয়, তাহাকে 
নিরাপদে ফ্রান্সে পৌছাইয়! দিবার জন্য সমিতি কর্তৃক জনৈক সভ্যও 
বিনাঁয়কের নিকট প্রেরিত হইলেন । অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেও অনুরোধ 
ও উপরোধের চাপে পড়িয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়! সাভারকর লগুনে উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে সমিতির এক গ্তগ্ত 
অধিবেশন হইল। এই গোপন অধিবেশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করিলেন যে, ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজ স্বভাবতই 
বিলাসপরায়ণ ও আরামপ্রিয়, কিস্তু তরুণবয়স্ক বিনায়কের অসাধারণ 
প্রতিভা ও অক্লান্ত কম্মতৎপরতা তাহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ 
দৃঢত্রতী নির্ভীক কম্মীসজ্ঘরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা আজ শুধু 
ভারত-সরকার নয়, ব্রিটিশ সরকারেরও ভীতির হেতু হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
অভিনব-ভারতের ইংলগ্ডের অধিবেশনে সাভারকরের ইহাই শেষ যোগ- 
দান। সভাশেষে সাভারকর ভারাক্রান্ত চিত্তে সোদরপ্রতিম সহকন্মী- 
গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

সাভারকর প্যারিসে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্নব-সমিতির কন্দ্বকেন্দ্ 
লগুন হইতে প্যারিসে স্থানাস্তরিত হইল । তিনি সেখানে বিখ্যাত পাশ 
মহিলাকম্মী ম্যাডাম ক্যামার সহিত একত্র বসবাস করিতে লাগিলেন । 
দাদাভাই নৌবজি যখন পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যপদপ্রার্থী হইক্সা ছিলেন, 
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তখন এই প্রবীণা মহিলাকক্্ীর প্রাণপণ চেষ্টা তাহার সাফল্যলাভের 
পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে তিনি 
মভারেট দলের কর্পস্থার উপর ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হইয় পড়েন, এবং শেষে 
“হোমরুল” আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি নিজে শান্তিপূর্ণ 
বিপ্রবেরই পক্ষপাতিনী ছিলেন, কিন্তু শুন! যায়, কার্জনের দমননীতি এবং 
সাভারকরের নেতৃত্বে লগ্নে বিপ্লব-সমিতির উত্তব, তাহার শান্তিপূর্ণ বৈধ 
আন্দোলন দ্বারা ম্বাধীনত]1 লাভের বিশ্বাসের ভিত্তি নাকি শিথিল করিয়! 
দেয় । তিনি সাভারকরেরই অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সমিতির 
প্রচারকাধ্যে সম্পূর্ণব্ধপে আত্মনিয়োগ করিলেন । জার্মান সমাজতাস্ত্রিক 
দলের এক সভার অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া ক্যামা ভারতের একটি 
ত্রিবর্ণর্ঞ্িত জাতীয় পতাকা সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। 
ভাঁরতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য বার বার অন্ুরুদ্ধ হইয়া যখন তিনি 
আসন ত্যাগ করিয় উঠিয়! ঈাড়াইলেন, তখন বিস্মিত দর্শকগণের সঙ্রন্ধ 
দৃষ্টি মুহুর্তে আরুষ্ট হইল সেই শাড়িপরিহিতা ভারতীয় নারীমৃত্তির দিকে । 
বক্তৃতা শুরু হইল, কথা বলিতে বলিতে সহসা ক্যাম বক্ষ-বসনের 
অভ্যন্তর হইতে অভিনব-ভারতের জাতীয় পতাকাখানি বাহির করিয়া 
দর্শকদিগের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন, এবং ক্ষণপরে আন্দোলন 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, ইহাই ভারতের 
বিজয়-বৈজয়ন্তী, ভারতীয় *স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক । আশা করি, 
আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবেন। ইউরোপের বুকে তথাকার স্বাধীন জাতিদিগের সম্মুখে 
এ পতাকাই ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া প্রদশিত হইল- ইহাই 
সর্বপ্রথম | 

প্যারিসস্থ ভারতীয়গণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহাদিগকে সঙ্ঘবন্ধ ও 
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তাহার বিপ্লবের আদর্শে উদ্ধদ্ধ করিতেই সাভারকরের কয়েক সপ্তাহ 
কাটিয়। গেল। সন্কীর্ণ কশ্মক্ষেত্রের স্বল্পপরিমাণ কাজ শীগ্রই শেষ হইয়া 
আসিল, কাজেই প্যারিসের কর্মহীন অলস জীবন বিনায়কের হুর্ববহ হইয়া 
উঠিল; তাহার উপর, ভারত হইতে প্রতি ডাকে নাসিকের কালেক্টর- 
হত্যার মামলা-সংক্রান্ত নিত্য নব নব হুঃসংবাদ আসিয়া? তাহাকে ব্যথিত 
ও উৎ্কন্ঠিত করিয়া! তুলিতে লাগিল। মামলার আসামীগণের মধ্যে 
কেহ বিনায়কের সহকম্মী, কেহ শিষ্য এবং কেহ বা সহোদর । আদালতে 
জবানবন্দি দিবার সময়ে কোন কোন আসামী স্বীকারোক্তি সংগ্রহের 
অভিপ্রায়ে পুলিসের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার-কাহিনীর বিবরণ প্রদান 
করেন; বিনায়কের মনে সে সকল গভীর আলোড়ন উপস্থিত করে। 
অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশ্বস্ত সহকম্মী এবং প্রিয়তম সহোদর তাহার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, অন্ধ বিশ্বাসে তাহারই প্রদশিত পথে চলিতে গিয়া, 
যখন কারাগৃহের অন্ধতম কক্ষে বসিয়া মরণের অপেক্ষায় প্রহর গনিতেছেন, 
তখন নিজের এই স্থদ্দর নিরাপদ ব্যবধানে বসিয়া থাকা তাহার চক্ষে 
অমাজ্জনীয় অপরাধ ও অযোগ্য ভীরুত1 বলিয়! মনে হইল । অপর দিকে 
ভারতের মাটিতে পা দিবামাত্র ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতে হইবে, ইহা বিশ্বস্ত 
স্থত্রে অবগত হইয়া এবং ধৃত হইলে তাহাদেরই সমিতির সমূহ ক্ষতি 
হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিয়াও, স্বেচ্ছায় পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ. 
করিতে ষাওয়1 তাহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মন্যে হইল না তাহার বন্ধু এবং 
সহুকম্দ্পগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তাহার ভারতগমনের বিরোধী 
ছিলেন, এমন কি পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবশ্মীও তাহাকে ভাবতযাত্রা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তুমি সেনাপতি, যুদ্ধকালে 
শক্রসৈন্যের পুরোভাগে সাধারণ সৈন্তশ্রেণীর মধ্যে তোমার স্থান নয়।, 
আত্মপ্রশংসা শুনিলে বিনায়ক তরুণীদের ন্তায় সঙ্কুচিত ও রক্তাভ হইয়া: 
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উঠিতেন। এই কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, কিস্ত সাধারণ সৈনিকগণের 
সহিত সমশ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়া শক্রসৈন্যের সম্মুখীন হওয়াই আমার 
সৈনাপত্য-কার্যের যোগ্যতার প্রমাণ নহে কি? সকলেই যদি নিজের 
উপর এইরূপ অত্যধিক ও অযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া, শিবিরে 
অবস্থান করে, তবে যুদ্ধ করিবে কে? তাহা ছাড়া আমার এই 
আবরণকে ভীরুরা বন্মরূপে পরিধান করিয়া তাহারই অন্তরালে আত্ম- 
গোপন রবিবার স্থযোগ পাইবে । 

ভারতে পদার্পণ করিলে বিনায়ক যে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে 
ভারতীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ইংলগ্ সম্বন্ধে কাহারও 
মনে কোন দিনের জন্য সে সন্দেহের ছায়াপাত হয় নাই । ইতলগ্ডের 
মাটিতে পা দিবা'মাত্র দাসত্বের শৃঙ্খল আপনিই খসিয়া পড়ে__ইংলগ্ডের 
কবির এই অমর গীতি, এই অভয় বাণী তখনও সকলের হৃদয়ে বস্ধকুত 
হইতেছিল ; তাই সাধারণের, এমন কি বিপ্রবীগণেরও, তখন পধ্যস্ত দৃঢ় 
ধারণা, কোন প্রকার রাজনৈতিক মত পোষণ করার অপরাধে বিলাতেদ্ 
বিচারাঁলয় কখনও কাহাকেও চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিবে না। কাজেই 
ইংলগ্ডে অবস্থানকালে বিনায়ক যদি গ্রেপ্তারই হন, তথাপি প্রকাশ্য 
প্রমাণ-অভাবে তিনি যে অব্যাহতি লাভ করিবেন, সে সম্বন্ধে কাহারও 
অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহা! ছাড়া, ভারত-সরকারের ন্যাঁয় ব্রিটিশ 
সরকারও যে তীহার গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বাহির করিয়াছেন, তে 
সম্বন্ধেও বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ ছিল না; তথাপি তিনি ইংলগু 
হইতে প্যারিসে পলাইয়! আসিতে বাধ্য হইলেন । কাজেই বিনায়কের 
মনে হইল, এখন যদি তিনি আবার প্যারিস ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও 
পলায়ন করেন, তাহা হইলে তীহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপর সকলেও 
যদি আপন আপন নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ইংলগ্ড হইতে 
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স্থানাস্তরে সবিয়! পড়ে, তবে অভিনব-ভারতের কাধ্যই বা কে চালাইবে 1 
সেখানকার কাধ্যভাব ধাহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাহারাও যদি 
বিনায়কফেরই মত কাল্পনিক ভীতির বশবর্তী হইয়া ইংলিশ চ্যানেল 
অতিক্রম করেন, তবে তাহাদিগকে নিরস্ত করিবারই বা তাহার কি 
অধিকার থাকিবে? 

এই উভয়সঙ্কট অবস্থা ভাব্প্রবণ তেজন্বী যুবকের নিকট অসহা হইয়া 
উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, ভারতে যাওয়া! যদি সম্ভবপর না হয়, 
তবে ইংলগ্ডে তিনি যাইবেনই, কারণ তাহা না হইলে আসন্ন নৈতিক 
অধঃপতন হইতে সমিতিকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় থাকিবে 
ন।। আর ইংলগ্ডে গিয়া তিনি যদি গ্রেপ্তারই হন, তাহাঁতেই বা ক্ষতি 
কি? ধিংড়ার বিচারের পরও সমিতির উদ্দেশ্ট-প্রচারে যেটুকু কার্য 
অসমাপ্ত আছে, তাহার গ্রেপ্তারের ফলে তাহা অত্যল্প সময়ের মধ্যে 
আশাতিরিক্তরূপে স্সম্পন্ন হইবে--ইহাই সাভারকর ভাবিলেন । 

স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও মন এখনও কাধ্যত চরম পরিণতির 
সম্মুখীন হইতে ইতস্তত করিতেছে--এইরূপ সন্দেহাকুল চিত্ত লইয়! 
সাভারকর একদিন প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন । বালস্র্যের রক্তরাগ- 
রঞ্জিত নিশ্মেঘ নীলাকাশের নিষ্ষে নিশ্দল শ্রভাতটি সরসীর বক্ষে ত্বর্ণ- 
শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে । ছায়াসমাচ্ছন্স জনবিরল রাজপথ 
বাহিয়া চলিতে চলিতে বিনায়ক এক পুফরিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । সাম্রের বুকে মরাল-মিথুনের জলকেলি, কূলে কূলে জলচর 
পক্ষীর কলগান, তীরে তীরে বামু-বিকম্পিত বিবিধ পুম্পের আনন্দ-নৃত্য, 
জলে স্থলে সর্বত্র যেন বূপের উৎসব শুরু হইয়া গিক্বাছে। প্রভাত- 
প্রকৃতির সেই স্বভাবসৌন্দধ্য চিস্তাকুল কবিচিত্তে যেন সাস্বনার প্রলেপ 
বুলাইয়া! দিল, তিনি সেই বাপীতটে অদ্ধাশয়ান অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ বসিম। 
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বহিলেন, পদতলে মরাল-মিথুন তেমনই লীলারত, বিহঙ্গমগণ তেমনই 
গীতিমুখর, ফুলদল তেমনই নৃত্যচঞ্চল। আনমনা বসিয়া থাকিতে 
থাকিতে সহস' হস্তস্থিত সংবাদপত্রের দিকে তাহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল; 
দেখিলেন, নাসিকের কালেক্টর-হত্যার অপরাধে অভিযুস্ত অভিনব- 
ভারতের কম্মীগণের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত কার্ভে প্রমুখ 
বিশিষ্ট সভ্যগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হুইয়াছেন। কিন্ত দণ্ডিত ব্যক্তিগণের 
নামের তালিকার মধ্যে সাভারকর আপন কনিষ্ঠ সহোদরের নাম দেখিতে 
না পাইয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া, আবার সেই রূপসম্ভারের দিকে 
দৃষ্টি ফিরাইতেই দণ্ডিত সহকম্মীদিগের দুর্দিশার চিত্র তাহার মানসচক্ষে 
ফাটিয়া উঠিল- শৃঙ্খলিত সহকর্মীগণ কারাকক্ষের অন্ধকারে বসিয়া 
মরণের অপেক্ষায় প্রহর গনিতেছেন । এক দিকে সৌন্দর্যের উৎসারিত 
মহোৎসব, অপর দিকে আসন্ন মৃত্যুর বীভৎস চিত্র, এই দৃশ্তঘ্বয়ের সংঘাতে 
বিনায়কের রূপের নেশা ছুটিয়া গেল, শিষ্য সহকম্্পী এবং সহোদবের 
গলায় ফাসির রজ্ছঈ পরাইয়! দিয়া, প্যারিসের প্রমোদ-উদ্যানে বসিয়া 
সৌন্দধ্য সম্ভোগ করা তাহার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে 
হইল, অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় পুড়িয়! যাইতে লাগিল । 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সেদিন যাহারা ত্বাহারই পাশে বসিয়। 
বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা! লইল, তাহারাই আঁজ তাহাদের আদর্শের জন্য চরমদণ্ড 
লাভ করিবার অধিকারী, আর তিনি তাহাদেরই 'গুরু হইয়া, আত্মরক্ষার 
জন্য পথে প্রান্তরে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছেন, ইহাই যদি নেতার 
কর্তব্য হয়, তবে ধিক সে নেতৃত্বে, ধিক সে সেনাপতিত্বে। বিনায়ক 
স্থির করিলেন, অতঃপর আর নয়, কর্মস্োতে ঝাপাইয়া পড়িতেই 
হইবে ; পুলিস যদি গ্রেপ্তার করিতে আসে, অসহায় শিশুর মত শ্বেচ্ছায় 
তিনি বন্দীত্ব স্বীকার করিবেন না, বাধ! দিবেন এবং তাহা সত্বেও যদি 


৬৪ সাভারকর 


ধৃত হন, তবে সে বন্দীত্বের অপমানকে অক্ষম অদৃষ্টবাদীর মত অথগুনীয় 
বিধিলিপি বলিয়া মানিয়া লইবেন না, মুক্ত হইবার পন্থা অনুসন্ধান 
করিবেন । যদি সক্ষম হন, আবার উন্মাদ হইয়! কন্মতরঙ্গে গ। ভাসাইয়া 
দিবেন; আর ষদি সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তবে আদর্শের জন্য জীবন 
'উৎসর্গ করিবার এমন এক জ্বলন্ত দৃষ্টাস্ত রাখিয়া যাইবেন, যাহার তড়িৎ- 
স্পর্শ জাতির দেহে চাঞ্চল্য জাগাইয়! তুলিবে। সাভারকর ভাবিতে- 
ছিলেন, ভীরুতাঁর কৌশলের দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভবপর, কিন্তু মানুষকে 
উদ্বদ্ধ করিবার জন্য চাই অকপট আত্মত্যাগ, অদম্য মনোবল এবং 
নির্ভীক কর্দদঘতৎপরতা | 

এই রকম ভাবের আলোড়ন বক্ষে বহিয়া, নিশি-পাওয়! নিত্রিত 
ব্যক্তির মত বিনায়ক চলিতে আরম্ভ করিলেন; অভ্যস্ত পাদবিক্ষেপে 
পরিচিত পথ বাহিয়া আপন অজ্ঞাতসাবরে বাসায় আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন ; এবং সহকর্ীদ্িগকে আহ্বান করিয়া নাসিকের ছুঃসংবাদ- 
সম্বলিত সংবাদপত্রখানি তাহাদের সম্মুখে নীরবে নিক্ষেপ করিলেন । 
সেই মন্ান্তিক ছুঃসংবাদের. ক্রিয়া যখন তাহাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে 
পরিস্ফুট হইয়! উঠ্ভিল, নিজের লগ্ন যাইবার পক্ষে যে সকল যুক্তিবাণ 
মুহূর্তপূর্ধ্বে বিনায়ক নিভৃতে বসিয়া রসনায় যোজিত করিয়া আনিয়া 
ছিলেন, অবসর বুঝিয়া তিনি তখন সেই শাণিত অস্ত্রগুলি বন্ধুদের বিকল 
অস্তকরণ লক্ষ্য করিয়া একে একে প্রহার করিতে লাগিলেন । নির্ঘাত 
সন্ধান ব্যর্থ হইল না, খজজুগতিতে লক্ষ্যে আঘাত করিয়া ঈপ্সিত ফল 
উৎপাদন করিল; ফলে লগুন-যাত্রার জন্ত প্রকাশ্ঠ সম্মতি সংগ্রহ করিতে 
না পারিলেও প্রতিবাদের উচ্ছাস প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন । 
অতঃপর সাভারকর প্যারিস পরিত্যাগে কৃতসম্কল্প হইলেন। লগুন-গমন 
সম্বন্ধে তিনি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বেই, কিন্ত 
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নানা বিচার-বিতর্কের আবর্তে পড়িয়া এতদিন তাহা কাধ্যে পরিণত 
করিতে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। অবশেষে সেদিন আসিল, যখন 
সকল দ্বিধা-ছৃন্দের অতীত হইয়া চরম অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া 
আর গত্যন্তর রহিল নাঁ। যাত্রার দিন স্থির হইল, এবং নিদ্ধারিত দিনেন্স 
নির্দিষ্ট সময়ে প্যারিসপ্রবাসী ভারতীয়গপণের আশা-আকাজক্ষা ও হাসি- 
অশ্রর মধ্যে প্যারিস ছাড়িয়া লগ্ন যাত্রা করিলেন । ইংলিশ চ্যানেল 
অতিক্রম করিতে করিতে বিনায়ক তীহার সহযাত্রী বন্ধুকে বলিলেন, 
দেখুন, আমি যে দু-একদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হব, এই দৃঢ় ধারণ নিয়েই 
আমি লগ্ন যাচ্ছি। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, এ কথা জেনে-শুনেও 
আমি বিলেত যাচ্ছি কেন! তা হলেই আমি প্রমাণ করতে পারব যে, 
আমি শুধু কাজ করতেই জানি নয়, ছুঃথ বরণ করতেও জানি । সমিতির 
কল্যাণকল্লে অক্লাস্তভাবে কাজ কঃরে যাওয়ারই এতদিন দরকার ছিল, 
কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নির্যাতন বরণ করে নেওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ 
বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। তা ছাড়া অন্ত কোন কাজের বিশেষ 
কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। 

ফরাসী রাজ্যসীম। অতিক্রম করিয়া বিনায়ক এইবার ইৎরেজ- 
অধিকারে প্রবেশ করিলেন, এবং একটি লগ্ুনগামী ট্রেন ধিক 
মহানগরীর উদ্দেশ্টে ধাবিত হইলেন । যে কোন মুহুূর্ে ধৃত হইবার 
সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহাকে লগ্ডনে অবতরণ করিবার স্থযোগ না দিয়াই 
পথিমধ্যেই যে গ্রেপ্তার করা হইতে পারে, এন্সপ আশঙ্কা তাহার মনে 
স্থান পায় নাই। ট্রেন লগ্ডন স্টেশনের নিকটবর্তী হুইলে, বিনায়ক 
জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, সাধারণ পোশাক পরিহিত একদল 
গোয়েন্দা-পুলিস তাহারই নাম উচ্চারণ করিয়! চীৎকার করিতে করিতে 
তাহার কামরার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্ল্যাটফর্মে অবতরণ 
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করিবামাত্র তাহারা সদ্লবলে আসিয়া বিনায়কের উপর নিপতিত হইল, 
এবং গ্রেঞ্ধারের পরওয়ানা দেখিতে চাহিলে, “ওয়েটিংবমে দেখিতে 
পাইবেন” বলিয়া অতি অভদ্রভাবে ধাক্কা দিতে দিতে তাহাকে বিশ্রাম- 
কক্ষের দিকে লইয়! চলিল । 

বিনায়কের গ্রেপ্তারের সংবাদ দেখিতে দেখিতে দাবাঁনলের মত 
সমস্ত লগ্ডনে ছড়াইয়া পড়িল। সে রাত্রের মত তিনি হাজতঘরে আবদ্ধ 
হইলেন । তাহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সহকম্ধাগণের কারারুদ্ধ, 
নির্বাসিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর হইতে বহির্জগতের মুক্ত বাষু 
বিনায়কের পক্ষে যেন বিষাক্ত হুইয়! উঠিম়াছিল, আজ হাজতঘরের 
অবরুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া যেন তিনি হাফ ছাড়িয়া 
বাঁচিলেন। এক দিকে বিবেকের তিরস্কার, অপর দ্রিকে নিন্দুকের বিরুদ্ধ 
সমালোচনার আশঙ্কা__এই উভয়ে মিলিয়া বহুদিন তাহার চোখের 
ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিল; আজ বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ, নিন্দুকের বসনা 
সংযত । তাই এক গভীর সাস্বনা বক্ষে লইয়া, ব্রিটিশ কারাগৃহের তুষার- 
নিপ্ধ শিলাতল আশ্রয় করিয়া! যে তন্দ্রাহীন স্প্তি তিনি আজ উপভোগ 
করিলেন, মুক্ত জীবনের সহ সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও বহুদিন তাহা 
তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই । পরদিন সাভারকরকে ম্যাজিস্ট্টের সম্মুখে 
উপস্থিত করা হইল । আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য, পুলিস-প্রহরী- 
বেষ্টিত সাভারকর বিচার-কক্ষে প্রবেশ করিবামাক্র উত্তেজিত জনতা! 
উল্লসিত চীতৎকারে তাহাকে স্বদ্ধিত করিল, এবং অভিযোগ গঠিত 
হইবার পর, বিচার শেষ না হওয়া পর্যস্ত অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য তাহাকে 
ত্রীক্সটন জেলে প্রেরণ করা হইল । 

তাহার জেল-জীবনের পুঙ্বানপুত্খ প্রতিটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে । সংক্ষেপে 
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ইহা! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রিটিশ কারাগারের সতর্ক অবরোধে 
রহিয়াও, তাহার কাধ্যতৎপরত। কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র, 
বন্ধ হয় নাই। জেল হইতে সহসা কিবূপে অস্তপ্ধান হওয়া যায়, প্রাচীর- 
পরিবেষ্টনীর অন্তরালে রহিয়াও সাভারকর তাহার বন্ধুদের সহিত সে 
সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র চালাইতেন বলিয়া প্রকাশ। আইরিস, ফ্রেঞ্চ জার্যান 
প্রভৃতি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জান্তিসসমূহ উৎকন্ঠিত আগ্রহে 
তাহার মামলার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । চীন, মিশর এবং 
আয়র্লগ্ডের সংবাদপত্রসমূহে সাভারকরের কর্মপন্থা এবং ভারতের 
স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধীয় উচ্চমন্তব্যজ্ঞাপক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে সাভারকর বিচারার্থ ইংলও হইতে ভারতে 
প্রেরিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তাহার সহকন্ীগণ মামলা" 
পরিচালনের জন্য প্রকাশ্ঠভাবে চাদা সংগ্রহ করিয়া প্রিভি-কাউন্দিলে 
আপীল করিলেন; কিন্ত কোন ফল হইল না, নিম্ন আদালতের আদেশই 
বহাল রহিয়া গেল। ভারতবর্ষেই তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা 
হইবে। 

আদালত-রঙ্গমঞ্চে বিচার-অভিনয়ের উপর যবনিকাপাত হইল,, 
সাভারকর সঙ্গোপনে তাহার ভ্রাতৃজায়ার নিকট একখানি পত্র প্রেরণের 
ব্যবস্থা করিলেন । এই কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামী শ্বদেশ হইতে চির- 
নির্বাসিত হইয়াছেন, পুত্রাধিক স্সেহে পরিপালিত কনিষ্ঠ দেবর কারাকুদ্ধ, 
এবং সর্বশেষ, ধাহার প্রত্যাগমনপথ চাহিয়া! সাভারকর-কুললক্ষ্মী নিজ্জন 
গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছেন, সেই বিনায়ক আজ বিচারের 
জন্য ভারতে প্রেরিত হইতেছেন- তাহার প্রতিও যে অরূপ কোন 
গুরু দণ্ডের বিধান হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বিচাবার্থ ভারতে 
প্রেরিত হওয়ার অর্থ যে চির-নির্বাসন অথবা ম্ৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া, 
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তাহা সাভারকর নিশ্চিতরূপেই জানিতেন, তাই তাহার এই পত্রখানিকে 
তিনি ইচ্ছা করিয়াই “শেষ সাধ, নামে অভিহিত কবিলেন। ভাষাস্তরিত 
হইলে মূল পত্রথানির রস-মাধুধ্য রক্ষিত নাও হইতে পাবে, এই আশঙ্কায় 
বঙ্গান্ছবাদ দিতে সাহস হুইল না। উহাতে না ছিল নিশ্মম শুদাসীন্তের 
হৃদয়হীন মহত্ব, না ছিল অক্ষম ভীরুতার অসহায় বিলাপ, ভ্রাতৃ- 
জায়াকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হৃদয়ের প্রতিটি গ্রস্থি ষেন 
ছি'ড়িয়! যাইতেছে-_-তথাপি আদর্শের আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি 
নাই, প্রবৃত্তিও নাই । পত্রখানির 'আগ্যোপাস্ত ছত্রে ছত্রে এই ভাবসম্কট 
মনোরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে | 
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ইংলগ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হুইবাঁর দিন সাভারকর তাহার 
বিচ্ছেদব্যথাতৃর বন্ধু ও সহকর্্মীগণের নিকট হইতে আবেগপূর্ণ ভাষায় 
লিখিত কতকগুলি পত্র প্রাপ্ত হন, এবং তাহার বহিষ্কারের ঠিক অব্যবহিত 
পূর্বমূহূর্তে সেই সকল পত্রের একটি মশ্দস্পর্শশ উত্তর লিখিয়া জেল- 
কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে স্থকৌশলে ফ্রান্দে প্রেরণ করেন। এদিকে 
« পুলিস-কর্তৃপক্ষ এই ছুর্দা্ত বিদ্রোহী যুবককে ইংলগু হইতে নিরাপদে 
" ভারতে প্রেরণ করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত । পন্থা আবিষ্কৃত হইল 
অনেকগুলি, কিন্ত কোনটাই তাহাদের নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইল না। 
লগুন হইতে 'ভারতে. ধাইতে হইলে সাধারণত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম 
করিয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া! মার্সেলিস বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিতে 
হয়, কিন্তু জনরব রটিয়াছিল যে, রাজনৈতিক অপবাধে অভিযুক্ত, সাভার- 
করকে এ পথ দিয়া লইয়া! যাইবার চেষ্টা কৰিলে, ফ্রান্সের প্রতিপত্তিশালী 
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বিপ্লবী-দলপতি পণ্ডিত শ্ঠামজী কৃষ্ণবন্মা নাকি ফরাসী সরকারকে 
“হেবিয়াস কোর্পাস* জারি করিতে প্ররোচিত করিয়া উক্ত কাধ্যে বাধা 
প্রদান করিবার চেষ্টা করিবেন। কাজেই সেই পথে লইয়া! যাইবার 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল, এবং স্থির হইল যে, সাভারকরকে লইয়া! ইংরেজ- 
অধিকৃত বিস্কে উপসাগর হইতেই জাহাজ ছাড়িবে, এবং যথাসম্ভব 
বৈদেশিক বন্দর এড়াইয়া সোজাস্জি ভারতের উদ্দেশ্তটে পাড়ি দিবে । 
তদচছসারে ভারত হইতে এক দল রক্ষী-সৈম্ত ইংলগ্ডে প্রেরিত হইল, এৰং 
স্কট্ল্যা্ড-ইয়ার্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট কন্মচারীর সহায়তায় পরিপুষ্ট সেই 
প্রহরী-বাহিনী এই ভারতীয় বিপ্রবীকে লইয়! বিস্কে উপসাগর হইতে 
জাহাজে আরোহণ করিল । 

জাহাজে উঠিয়াই সাভারকর পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিতে গিয়া বিনায়ক এতদিন 
পদে পদে আপন বিবেকের নিকট তিরস্কৃত হইতেছিলেন, কিন্তু পলায়নের 
উপায় চিন্তা করা আজ আর তাহার নিকট দূষণীয় বলিয়া মনে হইল না। 
কেন না তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তিনিও তাহার সহকম্মীগণের 
মতই নিধ্যাতন ও কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইতে পারেন । তবে যে 
তিনি মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত, তাহা নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্য 
নয়, পরস্ত পুলিসের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জন্য-__তাহা সমিতিরই শক্তি 
বৃদ্ধি করিবার জন্ত । তাহা ছাড়া, তাহার পলায়নের আরও একটি 
গোপন উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্স হইতে ইংলগ্ড আসিলে নিশ্চিত ধৃত 
হইবেন জানিয়াও, বিনায়ক ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করাতে বিলাতী 
সংবাদপত্রে তাহ! লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হুইয়াছিল। কেহ 
বলিল, সাভারকর গ্রেপ্তার আসন্ন জানিয়াই, বিখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী 
রবার্ট এক্সেটের অক্ককরণে, ধৃত হইবার পূর্ববে তাহার কোন প্রণয়িনীর 


৭৩ সাভারকর 


সহিত ইংলগ্ডে দেখা করিতে আসিতেছিলেন । কেহ বলিলেন, অর্থ- 
সঙ্কটই তাহার ইংলগ্ড-আগমনের কারণ । কিন্তু এ সকলের উপর 
স্কট্ল্যাণ্-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগের আবিষ্কার একেবারে অভিনব ও 
চমকপ্রদ । এই স্থুষোগের সদ্ধবহার করিবার জন্য তাহারা রটনা 
করিলেন যে, বিনায়কের ইংলগু-আগমন তাহাদেরই কৌশলের ফল। 
কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধুর বেনামীতে গোয়েন্দা-বিভাগ কর্তৃক লিখিত 
একটি পত্রের আহ্বানেই নাকি সাভারকর প্যারিস হইতে লগুন আসিয়া 
পুলিসের কবলে পতিত হন। টাইম্‌স” পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত 
শ্টামজীর একখানি পত্র অন্যান্য রটন| অনেক পরিমাণে নিরস্ত করিয়াছিল । 
এ চিস্তা বিনায়কের চিত্তে যে প্রথম উদ্দিত হইল তাহা নয়, ব্রীক্সটন 
জেলে অবস্থান-কালেও একাধিক বার তাহার মনে সে কল্পনা উকি 
দিয়াছে । তখন ইহা কার্যে পরিণত করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
সহজ ছিল, কারণ বন্ধু-বাদ্ধবগণের সহায়তা ও অর্থসাহায্য তখন তাহার 
পক্ষে নিতান্ত স্ুর্মভ ছিল না; কিন্তু আজ আবার যখন সে চিস্তার 
পুনরুদয় হইল, তখন তিনি পুলিসের সতর্কতর দৃষ্টির অধীন, সহায়সম্পদ- 
হীন বন্দী। পুলিস-কর্তৃপক্ষ জানিতেন যে, বিনায়ক নিজে একজন 
ছুঃসাহসী ও ছুদ্ধর্ষ-চরিত্র বিপ্লবী, তাহা ছাড়া, তাহার অহ্ুরক্তবুন্দও কম 

ফরিনহে। নেতার উদ্ধার-সাধনের জন্য এই সব সহকন্ীগণের পক্ষে কোন 
কাধ্যই যে হুঃসাধ্য নয়, তাহাও তাহাদের নিকট অবিদিত ছিল নাঁ।- 
কাজেই বিনায়ককে নিরাপদে ভারতে পৌছাইয়া দ্বার জন্য ধাহারা 
ভারপ্রাপ্ত, তাহারা সতর্কতা সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বনে যে অণুমাত্র ক্রটি 
বাখিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক | 


পলায়ন 


জাহাজ মার্সেলিসে ভিড়িবে না, ইহা পূর্ব হইতেই স্থির ছিল; কিন্ত 
কাধ্যত দেখা গেল যে, জিত্রাপ্টার পার হইয়াই জাহাজখানি ফরাসী 
বন্দর-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । এইবার মুমুক্ষ বিনায়কের প্রাণে 
আশার সঞ্চার হইল; তাহার দৃঢ় ভরস! হইল যে, মার্সেলিস বন্দরে 
তাহার সাহাধ্যার্থ প্রস্তুত কোন না কোন বন্ধুর সাক্ষাৎ তিনি 
পাইবেনই। কিন্তু জাহাজ বন্দরে পৌছিলে প্রহরী-বাহিনীর সতর্ক 
দৃষ্টি এড়াইয়! বিনাম্ক বহির্জগতের যতটুকু অংশ দেখিতে পাইলেন, 
তাহার মধ্যে কোন পরিচিত মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হুইল না। হতাশায় 
বিনায়কের মন মিয়া! গেল। পলায়নের কোন পথ প্রশস্ত হওয়া দূরে 
থাকুক, বন্দরে অবস্থানকালে পুলিসের দৃষ্টি এরূপ খরতর হইয়া উঠিল 
ষে, উপায় হইলেও পলায়নের স্থযোগ করিয়া লওয়া কাধ্যত একরূপ 
অসম্ভব । সদা-সর্ধদা প্রহবীগণ এত ঘনিষ্ঠভাবে বিনায়কের অনুসরণ 
করিতে লাগিল ষে, মুহূর্তের জন্য তাহাদের দৃষ্টির বহিভূর্ত হওয়! তাহার 
অসাধ্য হইল । কেবলমাত্র নান-শৌচাদির সময় কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাকে একাকী থাকিতে দেওয়া হইত বটে, তবুও সেই স্বল্প সময়ের 
জন্যও তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না, আ্ান-শৌচাগারের বহির্ভাগে একটি 
দর্পণ এমন ভাবে বিলম্বিত রাখা হইয়াছিল যে, বিনায়ক দণ্ডায়মান 
হইলেই তাহার চেহারা সেই আয়নার বুকে প্রতিবিদ্বিত হইয়া তাহার 
গতিবিধির কথা বহিঃস্থ প্রহরীর গোচর করিয়া দ্রিত। তথাপি সেই 
অবস্থাতেই বিনাম়ক অপরের অজ্ঞাতসারে দুই দুইবার পলায়নের প্রয়াস 
পাইয়্াছেন এবং প্রতিবারই অরুতকাধ্ধয হইয়াছেন । 


ণ২ সাভারকর 


ভোর হইয়া আসিতেছে । দিবালোক-দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুষের 
পার তরলান্ধকারের মত তাহার পলায়নের শেষ আশাটুকু বিলুপ্ত 
হইয়া! যাইবে । কিন্তু উপায় কি? শ্বেতাঙ্গ কশ্মচারীগণ নিদ্রা যাইতেছে 
বটে, কিন্ত ভারতীয় প্রহরীগণ সজাগ এবং সতর্ক । এরূপ অবস্থায় 
পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক, এবং ধৃত 
হইলে এই সকল প্রহরীর হস্তে যে ভীষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে 
হইবে, তাহা বিনায়ক সম্যকরূপেই জানিতেন। তাহা ছাড়া, ইহাও 
তিনি জানিতেন যে, তাহার এই পলায়ন-গ্রচেষ্টা তাহার মামলার 
প্রতিকৃলে যাইবে । তিনি বিপ্লব-সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক 
হইয়াও ( গবর্ষেটও তাহা জানিতেন ) এতদিন এরূপ সুকৌশলে ও 
সতর্কতার সহিত কাধ্য করিয়া আসিয়াছিলেন যে, পুলিস 'তাহার বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই, এমন কি রাজ- 
সাক্ষীগণের নিকট হইতেও তাহার বিরুদ্ধে এমন কোন স্বীকারোক্তিই 
নিফাশন করিতে পারে নাই, যাহার বলে আইনত তাহাকে সাত বৎসরের 
অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে । আর এই পলায়ন- 
প্রচেষ্টার ফলে আইনের শক্তি বহুদূর বিস্তৃত হইবার স্থযোগ পাইবে । 
কিন্ত যদি কৃতকাধ্য হন, অস্তত যদি অংশতও সাফল্য-লাভ ঘটে, 
তাহা হইলে? তাহা হইলে, ভারতীয় বিপ্রবীদিগের অভিনব 
কৃতিত্বের কথা ছড়াইয়া পড়িবে । সকলে বিস্মিত হইবে, ইংরেজও 
বুঝিতে পারিবে যে, অভিনব-ভারতের নেতাকে বন্দী করা সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয়। কিন্তু পলায়নকালে অনুসরণকারী প্রহরীদল যদি গুলি 
চালায়? তাহাতেই বা ক্ষতি কি? গুলির আঘাতে ম্বৃত্যু, সে তো এই 
পথের পথিকদের সভাপতির ন্মচিন্তনীয় নহে । আন্দামানের চিরাহ্ধকার 
কারাগুহে আজীবন তিল তিল করিয়া পচিয়া মরা বা ফাসির মঞ্চে 


পলায়ন ৭৩. 


প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা সে মৃত্যু সহম্রগুণে বরণীয়।__ইত্যাদি কথা এই 
ভাবপ্রবণ ও বিপ্লরবীদলকে গৌরব দানে উৎস্থক যুবচিত্তে উঠিতে 
লাগিল । 

অতি প্রত্যুষেই জাহাজ ছাড়িবার কথা৷ নিদ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই 
বিনায়ককে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহ্রী-বাহিনীর সন্নিবেশ পরিলক্ষিত 
হইল। বিনায়ক তাহার স্বভাবস্থলভ মৃছুহাস্তের সহিত বক্ষীদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ন্নানাগারে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে কি না! 
প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়! একজন প্রহরী দলপতিকে জাগাইয়া সেই 
স্থানে লইয়া আসিল, এবং অন্য কাহারও হস্তে বিনায়কের তত্বাবধানের 
ভার না দিয়া সর্দার সাহেব স্বয়ং তাহাকে ন্নান-শৌচাদির জন্য লইয়া 
চলিতে উদ্যত হইলেন। বিনায়ক বিস্ময়ে ও বিরক্তির সহিত এই 
আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন । আনাগারে প্রবেশ করিয়াই 
দেখিলেন, উর্ধে কক্ষের ছাদের উপরে একটি বন্ধ, রহিয়াছে । কে যেন 
তাহাকে অন্তর হইতে বলিয়া দিল যে, উহ্াই তীহার মুক্তির প্রশস্ত পথ । 
কিন্ত রন্ধ-মুখে উপনীত হইবার উপায় কি? মুহ্র্তমাত্র চিস্তা করিয়া 
বিনায়ক তাহার ড্রেসিংগাউনটি উর্ধে নিক্ষেপ করিয়া! গহবরের নিকটবর্তী 
একটি কাটার সহিত সংলগ্ন করিলেন । ইহাই তাহার অবলম্বন হইল, 
এবং এই বস্ত্রথণ্ড আশ্রয় করিয়াই তিনি রম্ধ মুখে পৌছিবার জন্য লাফ 
দিলেন, কিস্ত পারিলেন না। মুহূর্তের জন্য অজানা আতঙ্কে তাহার 
হাত-পা শিথিল হইয়া আসিল, কিন্তু পরমুহ্র্তেই তাহার স্বাভাবিক 
মনোবল বিছ্যত্প্রবাহে সারা দেহে সঞ্চারিত হইয়া অবসন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নব উদ্যমে সঞ্জীবিত করিয়া! তুলিল । 

ভিতরের আলোড়নশব্দে চকিত হইয়া প্রহরী বক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিল, এবং যাহা দেখিল তাহা সম্যকব্মপে উপলব্ধি করিবার, 
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পূর্বেই বিনায়ক দ্বিতীয় উদ্যমে গহ্বরমুখে উপনীত হইলেন, শুধু উপনীত 
নয়, প্রবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে পাহারাওয়ালার চমক ভাঙিল এবং 
প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই ভয়ার্ত কণ্ঠের অস্বাভাবিক উচ্চ চীৎকারে 
জুড়িদারদিগকে সচকিত করিয়! তুলিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া 
স্ানাগারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, আসন্ন অবস্থার আভাস 
বিছ্যৎ্চমকে সকলের মনের উপর খেলিয়া গেল। কাঁলবিলম্ব না 
করিয়া প্রহরীগণ পদাঘাতে কক্ষদ্বার ভাঙিয়। ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিল, কিন্ত সবিম্ময়ে দেখিল, আসামী সেখানে নাই । গহ্বরমূখে 
প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা' প্রত্যয় করিতে তাহাদের সাহস হইল 
না। দেখিল, অতি প্রত্যুষের ঈষদন্ধকার সমুত্রবক্ষে তরঙ্গঘাতে উৎক্ষিপ্ত 
ও নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বিনায়ক ভাসিয়া চলিয়াছেন। তাহারা 
অভিভূতের মত ীড়াইয়া! এই দৃশ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্ত ঝাঁপাইয়া 
পড়িবার সাহস হইল না । তৎক্ষণাৎ সিড়ি লাগানো হইল এবং সোপান- 
সাহায্যে তীরে অবতরণ করিয়া পপ্রহবী-বাহিনী পলাতক আসামীর 
অনুসরণ করিল । বিনায়ক ইতিমধ্যে তটের নিকটবর্তী হইয়াছেন, 
আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই ফরাসী অধিকারে পদার্পণ করেন, 
এমন সময়ে ভয়ার্ত বিস্ময়ে দেখিলেন, তীরভূমিকে তাহার প্রসারিত 
শ্করের কবল হইতে অন্তরাল করিয়া ভকের সমুচ্চ পিচ্ছিল গাত্র পর্বতের 
মত দণ্ডায়মান । মুহূর্তের জন্য বিনায়ক বিষুঢ় হইয়া পড়িলেন, কিন্ত 
ভাবিবার অবকাশ নাই, প্রহ্রী-সৈন্য সন্সিকটে ; বিনায়ক ডক বাহিয়া 
উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই গড়াইয়। 
পড়িলেন। অভিনব-ভাঁরতের অবশ্ঠপালনীয় নিয়মানুযায়ী পর্বতারোহণে 
তিনি পূর্বব হইতেই অভ্যন্ত, তথাপি ডকের প্রাচীর তাহারও নিকট 
দুরারোহ বলিয়া মনে হইল । তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়! শরীর অবসন্ন 
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হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিরামের অবসর নাই। আবার আবোহণ 
শুরু হইল, এবং কখন স্খলিতপদ হইয়া, কখন হাত পিছলাইয়া উঠিতে 
পড়িতে বিনায়ক এইবার সত্য সত্যই তাঁহার চির-আকাঁজ্কফষিত ফরাসী- 
স্বত্তিকায় পা রাখিতে সমর্থ হইলেন । বিনায়ক ভাবিলেন, এইবার 
একটু বিশ্রাম লইবেন, কিন্তু প্রহরী-দলের উদ্দেশ্ট পণ্ড করার বিপুল 
আনন্দ তাহাকে ক্লান্তিবোধের অবসর দিল না। তাহার উপর স্বাধীন 
ফরাসী রাজ্যের মুক্তবাযু নিমেষে তাহার বন্দীত্বের সকল গ্লানি অপনোদন 
করিয়া স্বাধীনতার মাধুষ্যে দেহ-মন অভিসিঞ্চিত করিয়া দিল। 

ঘটনার বিবরণ দিতে যতটুকু সময় লাগিল, কাধ্যত ব্যাপারটি ঘটিতে 
সময় লাগিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম । বহুলোকের সমবেত চীৎ্কারে 
সহসা বিনায়কের চমক ভাঙিল, তিনি পিছন ফিরিয়াই দেখিলেন, 
অনুসরণকারী পুলিস-বাহিনী প্রায় তাহার উপরে আসিয়! পড়িয়াছে। 
তখন ব্যবহার-শাস্ত্রের বিতর্কসঙ্কুল ভিত্তিভূমি নিশ্টেষ্ট দাঁড়াইয়া থাকিবার 
পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া তাহার মনে হইল না । তিনি দেখিলেন, 
শিকার হারাইয়া রক্ষীদল উত্তেজিত হইয়াছে, আইনের দোহাই দিয়া 
তাহাদিগকে নিরস্ত করা এখন অসম্ভব, মুক্তি পাইতে হইলে শেষ পরধ্যস্ত 
চেষ্টা করিতে হইবে । অনুধাবন তো! অব্যাহতই চলিতেছিল, আবার 
ধাবন শুরু হইল । অগ্রে বিনায়ক ছুটিতেছেন ফরাসী পুলিসের সন্ধানে, 
পিছনে ব্রিটিশ পুলিস-বাহিনী আসামীর উদ্দেস্তে। এইরূপে এক মাইল 
পথ অতিক্রান্ত হইল । এতক্ষণে প্রভাত হইয়া গিয়াছে, মাসেলিসের 
রাজপথ যানবাহন এবং পথচারীর গতিবিধিতে চঞ্চল হইয়া উঠিম্বাছে। 
সম্মুখ দিয়া যাত্রীপূর্ণ রাম ছুটিয়া চলিয়াছে--যষে কোন একটি গাড়িতে 
আরোহণ করিতে পারিলেই বিনায়ক নিরাপদে ফরাসী পুলিসের ঘাঁটিতে 
গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, কিস্তু তিনি কপর্দকহীন। ইতস্তত 
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দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, যদি কোন পরিচিত ভারতীয় বন্ধুকে দেখিতে 
পান, কিন্ত কেহ কোথাও নাই । আর্তকণ্ঠে হাকিলেন, একটি পেনি, 
একটি পেনি, কে আছ বন্ধু, কে আছ মহাচুভব, একটি মাত্র পেনি দিয়া 
বিপন্পের জীবন রক্ষা কর! পথ অবস্ঠ জনশৃন্ত নয়। দলে দলে ফরাসী 
শ্রমিক কল-কারখানায় নিত্য কর্মে চলিয়াছে, বিলাসী এবং সম্ত্রাস্ত 
সম্প্রদায় বাযুসেবনে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু এই অপরিচিত বিদেশী 
যুবকের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে কে! তাহারা ভাবিল, হয়তো 
জাহাজের কোন ভারতীয় লস্কর কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে এবং 
জাহাজের কম্মচারীগণ ধরিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিতেছে । সকল 
দেশেই সাধারণ স্তরের লোক স্বভাবত একটু অধিক কৌতুহলী, ফ্রান্সও 
লে নিয়মের ব্যতিক্রম নহে । কাজেই ইতর জনসাধারণ কৌতুক দেখিবার 
জন্ত ব্রিটিশ' পুলিসের সহিত সাভারকরের অনুসরণে যোগ দ্িল। এইবূপ 
বন্ধ পশুর মত তাড়িত হইয়! ছুটিতে ছুটিতে বিনায়ক সহস। সম্মুখে 
ফরাসী পুলিসের একজন জমাদারকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, দেখুন, 
আমি চোর ব। বদমায়েস নই, আমি একজন ভারতীয় বিপ্রবী । ইংরেজ 
পুলিস আমার অনুসরণে নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফরাসী অধিকারে প্রবেশ 
ক'রে আপনার দেশীয় রাজশক্তির অমধ্যাদা করেছে । এখন যদি তারা 
৯ আপনার সমক্ষে ফরাসী রাজ্যের বুক থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে 
' যেতে সমর্থ হয়, তা হু'লে পূর্বকৃত অপমান আরও ঘোরতর হয়ে ফরাসী 
সরকারকে লাঞ্ছিত করবে, এবং সে লাঞ্ছনার জন্য ন্যায়ত দায়ী হবেন 
আপনি। সুতরাং শাসন-শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবে আপনার কর্তব্য, 
ব্রিটিশ পুলিসের আক্রমণ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে, অবিলন্বে 
আপনার দেশীয় কোন ম্যাজিস্টেটের নিকট সমর্পণ করা । কিন্তু বিনায়ক 
বৃথাই বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলেন। জমাদার সাহেব একেবারেই জ্ঞানহীন, 
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কাজেই সাভারকরের যুক্তিজালের একটার তাহার অজ্ঞতার বশ্ধ ভেদ 
করিতে পাবিল না। ইতিমধ্যে ইংরেজের পুঁিস-বাহিনী তথাম় আসিয়া 
উপস্থিত হইল, এবং জমাদার সাহেব অধিচলিত চিত্তে বিনায়ককে 
পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়৷ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন.। বিনায়ক ধৃত হইলে 
দলপতি আসিয়া তাহাকে জাহাজে ফিরিয় যাইতে আদেশ করিল। 
কিন্ত আদিষ্ট হইলেও সুবোধ বালকের মত বিনায়ক গেলেন না। তিনি 
যাইতে অস্বীকার করিলে, বড় বড় জোয়ান ষোলজন প্রহরী একযোগে 
তাহার উপর নিপতিত হইল, এবং বলে পরাভূত করিয়া টানিয়া লইয়া 
যাইতে লাগিল। সহসা একজন শ্বেতাঙ্গ সিপাই পশ্চাৎ দিক হইতে 
বীর বিক্রমে বিনায়কের মাথায় ঘুষি বসাইল। এই আঘাতে আহত 
হইয়া! বিপ্রবী বিনায়কের অন্তরাত্সা বিক্রোহী হইয়া উঠিল, তিনি স্থির 
করিলেন, ইহাদের দ্বারা পথকুক্ুরের ন্যায় মরা হইবে না। যে সিদ্ধান্ত, 
সেই কাজ। যে কয়জন প্রহরী তাহাকে ধরিয়া ছিল, তাহারা বিপধ্যন্ত 
বিনায়কের নিকট হইতে আকস্মিক পলায়ন-্রচেষ্টা প্রত্যাশা! করে নাই, 
কাজেই অসতর্ক অবস্থায় সহসা সজোর টান খাইয়1 তাহার! বেসামাল 
হইয়া! পড়িল, এবং বিনায়ক ইত্যবসরে বিছ্যৎবেগে তাহার আঘাত- 
কারীর উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন । সে বেগ সহা করিতে নাপারিয়া 
পূর্বোক্ত শ্বেতাঙ্গ পুলিস ধরা-শয্যা আশ্রয় করিল । অন্যান্য সিপাহীগণ 
তাহাকে পুনরায় বন্দী করিল বটে, কিন্ত পথিমধ্যে তাহার উপর আর 
কোনবূপ অত্যাচার করিতে সাহস পাইল না। সাভারকর আবার 
জাহাজে নীত হইয়া তাহার নির্দিই কক্ষে আবদ্ধ হইলেন । প্রতিকূল 
অবস্থার সহিত অবিরাম সংগ্রামের ফলে বিনায়ক এবপ পবিশ্রাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, মনে হুইল, তাহার ষেন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । 
'এক দিকে সম্ভরণ এবং সংগ্রাম-জনিভ দৈহিক আস্তি, অপব দিকে ব্যর্থতার 


্ 


৭৮ সাভারকর 


হতাশাস্্র মানসিক অবসন্নতা_এই উভয়বিধ বিফলতার প্রভাবে 
পড়িয়া সাভারকর মৃতপ্রায় হইয়। পড়িলেন । 

জাহাজ বন্দর ছাড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির শেষ সম্ভাবনাটুকুও 
চিরতরে অন্তহিত হইল । সে রাত্রিতে প্রহরী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে 
কক্ষের ছারপ্রাস্তে দঈাড়াইয়া রাত্রি কাটাইয়া দ্িল। তদবধি স্লান- 
শৌচাদির সময়েও বিনায়ককে একা ছাড়িয়া দেওয়! হইত না, দিবারাত্রি 
হাতে হাতকড়ি দিয়! কুদ্ধকক্ষে আটকাইয়া রাখা হইত । তাহার 
পাদচারণের জন্য মাত্র চার ফিট পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইল । সেই সন্থীর্ণ স্থানটুকৃতে দীাড়াইয়া থাকিয়া, বিনায়ক অগ্রশস্ত 
জানাল! দিয়! তাহার লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেন বহির্জগতের মুখ 
দেখিবার আকাজ্জায় ; কিস্তু দিবালোক ধাহাঁর নিকট দুর্লভ বস্ত, 
বাহিরের পৃথিবী তাহার চক্ষে প্রতিভাত করিবে কে? সেই বাতায়ন- 
বিরল স্বল্পপরিসর "কক্ষে বিজলী-বাতি সাবরারাত্রি অনির্বাণ জ্বলিয়! 
ঘরটিকে বয়লারের বহ্ছিকুণ্ডে পরিণত করিত; বাহিরে উদার সমুদ্রবক্ষে 
ঝটিকার তাগুব ; অথচ দর্ধ-দেহের জাল! জুড়াইতে বিনায়কের নিজন্ব 
জগৎটিতে বাসুর প্রবেশ নাই বলিলেই চলে । এই সকল দুঃখ-কষ্টের 
উপর প্রহুরীদের তর্জন-গঞ্জন এবং ভীতিপ্রদর্শন তাহার দুরবস্থা শত গুণ 


টি অসহ্া করিয়! তুলিল। 


একদিন বাত্রিতে বিনায়ক আপন কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, অদূরে 
একজন প্রহরী ঈ্লাড়াইয়া, তাহার হাতে নগ্ন তরবারি, কটিবন্ধে পিস্তল । 
একটু নিদ্রাকর্ষণ হুইয়াছে এমন সময় বিনায়ক শুনিলেন, প্রহরী বলিতেছে, 
কেয়া আওলাদ হায়! অর্থাৎ কি জঘন্য এই সাভারকর জাতট] ! 
সাভারকর একবার ঘাড় তুলিয়া! চাহিলেন মাত্র, আবার নিরুত্বরে শুইয়! 
পড়িলেন । পাহাবাওয়াল! ইহা ভয্ের লক্ষণ বলিয়। ভুল করিয়া দিগুণতর 


পলায়ন ৭৯ 


উৎসাহের সহিত গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল । এইবার সাভারকর উঠিয়া 
বসিলেন এবং প্রহরীকে সম্বোধন করিয়1 শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, 
দেখ, দিনরাত যন্ত্রণার ভয় কাকে দেখাও তোমরা? আজ জীবন-মৃতুু 
আমার কাছে একই কথা। কিস্তু তোমরা ভিন্ন অবস্থার লোক । 
তোমরা চাকরি ক”রে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ কর, কাজেই তোমাদের 
জীবনের প্রতি মায়! আছে । তোমরা বাচতে চাও, চাকরির উন্নতি 
এবং বেতনবৃদ্ধি চাও । আমি একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখছি 
যে, আমার ওপর অকারণ ও অযথ1 অত্যাচার করলে, আমি কখনই 
সহ করব না। আর্মি যে একা তোমাদের দশজনকে বাধ। দিতে পারব 
না তা জানি, কিন্তু তাই বলে মুখ বুজে অত্যাচার সহা করা আমার 
কাজ নয়; আমি একজনকে লক্ষ্য ক'রে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব 
এবং তাকে না মেরে আমি মরব না। বাস্তবিক-পক্ষে উহা সাভারকরের 
নিরর্থক ভীতিপ্রদর্শন নয় । তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাহার 
কক্ষের অতি নিকটে একটি কাটার গায়ে একটি ট্রাউজার থাকিত 
এবং সেই ট্রাউজারের পকেটে একটি পিস্তল থাকিত। তিনি স্থির 
করিয়াছিলেন যে, তাহার উপর কোনব্ধপ অত্যাচার করিতে প্রয়াস 
পাইবার পূর্বেই, তিনি এক লম্ফে পিস্তলটি হস্তগত করিবেন এবং প্রমাণ 
করিয়া দিবেন যে, তাহার ভীতিপ্রদর্শন শুধু শৃন্যগর্ভ বাক্যসমষ্টি নয়। 

_ বিনায়কের বাক্য এমন জোরের সহিত বলা হইল, তাহার বলিবার 
ভঙ্গিতে এমন দৃঢ়তা ছিল যে, তাহা উপেক্ষা বা অবিশ্বাস কর! শ্রোতার 
পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। এ ক্ষেত্রেও তাহার সহজ দৃঢ় কথাগুলি ব্যর্থ হইল 
না, প্রহরী এবং কর্মচারীগণের প্রত্যেকেই এই ধারণায় মনে মনে শঙ্কিত 
হইয়া উঠিল যে, কথাগুলি বুঝি তাহাকে উদ্দেশ্ট করিয়াই উক্ত হইয়াছে, 
এবং শৃঙ্খলিত এই বিদ্রোহীর প্রতিহিংসা বুঝি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 


৬৩ সাভারকর 


উদ্যত রহিয়াছে । স্থৃতরাং প্রহরীগণের উদ্ধত ক সহসা সপ্তম হইতে 
খাদে নামিয়া আসিল। তাহারা বিনায়কের নিকটে আসিয়া অতি শাস্ত 
এবং বিনীত ভাবে বলিলেন, দেখ, আমরা তো! তোমার সঙ্গে বরাবরই 
ভদ্র ব্যবহার ক'রে এসেছি, আব তার বিনিময়ে তুমি পালিয়ে যাবার 
চেষ্টা করে আমাদের ভাত মারতে উদ্যত হয়েছিলে, এটা কি তোমার 
পক্ষে অকৃতজ্ঞতার কাজ হয় নি? সেই কারণে উত্তেজিত হয়ে তোমার 
পর একটু-আধটু দুর্ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি, কিন্ত আমরা তোমাকে 
কথা দিচ্ছি যে, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছ থেকে আবার ভদ্র 
ব্যবহারই পাবে । সাভারকর বলিলেন, তোরা যা বলছ, তা অনেক 
পরিমাণে সত্য । কিন্তু ভেবে দেখ, আমারও তো তোমাদের মত আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, তোমরা ধখন আমাকে বন্দী ক'রে ফাসিমঞ্চে 
পৌছে দেবার ভার গ্রহণ করলে, তখন তোমাদের এ কথা কি মনে 
হয়েছিল যে, আমার বিয়োগে আমার আপন জন কি মশ্মান্তিক ব্যথাই 
নাপাবেন? তোমরা আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ সত্য, কিন্তু 
আমিও তো ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কারও সঙ্গে কোন দিন অভন্দ্ 
আচরণ করেছি বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ না থাকা 
সত্বেও যে আমর! পরম্পবের প্রতি বিক্ষদ্ধভাবাপন্ন, সে কেবল অবস্থার 
গতিকে । পরস্পরবিরোধী স্বার্থই কেবল আমাদের এককে অপরের 
প্রতি বিছিষ্ট ক'রে তুলেছে । তোমাদের চেষ্টা_ নিরাপদে আমাকে 
ভারতে নিয়ে গিয়ে ফাসিমঞ্চে চাপিয়ে দেওয়া, আর আমার চেষ্টা-__ষে 
কোন উপায়ে তোমাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে তোমাদের উদ্দেশ্য এবং 
উদ্ধম পণ্ড কবে দেওয়া । কাজেই এ ক্ষেত্রে আমরা কাউকে দোষী 
করতে পারি না। আমাকে বধ করা যদি তোামর! তোমাদের কর্তব্য বা 
জাস়িত্ব ব'লে মনে কর, তা হ'লে তোমাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার, বা 


পলায়ন ৮৮৬ 


অত্যাচার করলে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার অধিকার আমার 
আছে-__এ কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া ন্যায়ত এবং ধর্দশত তোমাদের 
উচিত । নয় কি?” 

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই দৃশ্যপট সহসা পরিবন্তিত হওয়ায় 
বিনায়কের 'কারাকক্ষ ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। প্রহরীগণের উদ্ধত 
আশ্ফালন, নিরস্তর ভীতিপ্রদর্শন, নগ্ন তরবারি প্রভৃতি নিমেষের মধ্যে 
ভোজবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু এসব পরিবর্তন সত্বেও 
বিনায়কের স্বাধীনতার যে সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছিল, তাহার 
বিন্দুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হইলই না, উপরস্ত তাহার গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণের নীতি নিষ্ঠরতাঁর সহিত অন্ুস্থত হইতে লাগিল । 

তাহার পলায়ন-প্রচেষ্টার অন্তরালে ছুইটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, অহ্থমিত 
হয়। প্রথমত, রুতকাধ্য হইলে ইংরেজের গর্বস্থল ক্বটল্যাণ্-ইয়ার্ডের 
গোয়েন্দী-বিভাগকে বিশ্ববাসীর সমক্ষে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করা হইবে ; 
এবং দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য জগতের নিকট ভারতীয় বিপ্রবীগণের বৈপ্লবিক 
মর্যাদা শতগুণ বদ্ধিত করা হইবে । কিস্ত এখন, যখন তাহার দুইটি 
উদ্দেশ্তের একটিও সিদ্ধ হইল না, যখন বিপ্রবীর মর্যাদা বাড়াইতে পিক! 
আপন ছুর্দশাই নিরর্থক বাড়াইয়া তুলিলেন, তখন তীব্র অনুশোচনা! 
তাহার বন্দীত্বের ছুরবস্থাকে ছুঃসহ্বরূপে শোচনীয় করিয়া তুলিল। 

এইরূপে ভাবাক্রাস্ত চিত্তে বিনায়ক একদিন আপন কেবিনে বসিয়! 
আছেন, জাহাজ তখন এডেন বন্দরের কাছাকাছি । এমন সময় ভীষণ 
ঝড় উঠিয়া সমুদ্রকে মাতাইয়া তুলিল। সেই ঝটিকাক্ষুন্ধ সমূত্রের 
বিপুল আলোড়নে দোল খাইয়৷ বিপ্লবী বিনায়কের ব্যথাতুর চিত্ত সহসা 
সজাগ হইয়া উঠিল, উন্মত্ত তরঙ্গশীর্ধে জাহাজের নৃত্যের তালে তালে 
বিক্রোহী. কবির মর্খবীণায় ঝঙ্কার উঠিল । ' সেই করুণ বস্কার পাঠকবর্গকে 


৮৪ সান্ডারকর 


ইংরেজ একদিন নিধ্যাতিত মানবতার বন্ধুরূপেই সভ্যজগতের নিকট 
পরিচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজই বিদ্রোহী বন্দীকে চাহিতেছে, ফরাসীর 
এলাকা হইতে বন্দীকে কাড়িয়া লইতেও বাধে নাই। আন্তর্জাতিক 
আদালতের বিচার হইতে বন্দীকে বঞ্চিত করিবারও চেষ্টা চলিল। 
সথতরাং ইংরেজের রাজনৈতিক মতবাদের চিরপ্রচারিত উদারতা 
সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর হ্বতই সন্দেহের উদ্রেক হইল, এবং ফলে ব্রিটিশ 
বুরোক্রেসির নীতিগত নিস্পৃহ দাধ্য ইউরোপ, আমেরিকা, এমন কি 
হ্দুব চীন ও মিশরের সংবাদপত্রসমূহের ব্যঙ্গবিদ্রপের বস্ত হইয়া 
ঈাড়াইল। ব্যাপারটি যাহাতে কোনক্রমেই চাপা পড়িয়া না যায়, 
সেদিকে মনোযোগ দিবার জন্য “লা হিউম্যানিটি” প্রমুখ ফ্রান্সের বিশিষ্ট 
পত্রিকাসমূহ ফর্!াসী সরকারকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিতে আবস্ত 
করিল। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত জার্খানির রাজনৈতিক সম্বন্ধ তখন 
মোটেই বদ্ধুভাবাপন্ন নয়, এবং একটা মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় ইউরোপীয় 
শক্তিসমূহ তখন তটস্থ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে ; কাজেই জার্ধানির 
জ্রাম্প আক্রমণের সম্ভাবনা সথনিশ্চিত জানিয়া, ফরাসী সরকার এবপ 
সঙ্কটসময়ে ইংরেজের ন্যায় প্রবল মিত্রশক্তির বিরাগ অঞ্জন করিতে 
অধিক সাহসী হইল না। ফরাসী জাতি স্বভাবত ভাবপ্রবণ, বিশেষত 


*. জাতীয়সম্মানবোধ তাহাদের এত প্রবল যে, সে মধ্যাদার স্বল্পপরিমিত 


হানিও তাহারা সহ করিতে পাবে না, কিন্ত এ ক্ষেত্রে জাতীয় বুহত্তর 
কল্যাণ-চিস্তা তাহাকে স্বভাববিরুদ্ধ কাধ্যে অনুপ্রাণিত করিল । 
ভারতীয় বিপ্লবী সম্পকিত সমশ্তার মীযাংসা স্বয়ং না করিয়া ফরাসী 
সরকার তাহার সমাধানের ভার অর্পণ করিলেন হেগের আন্তর্জাতিক 
মহাসভার উপর । এই সংবাদ পাইয়াই ভারতীয় বিপ্লবীগণ মহাসভার 
নিকট একখানি লিখিত আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন.। প্রকাশ, ফক্সাসী 


অবশেষ ৮৫. 


জাতির জাতীয়মর্ধযাদীবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশে সাভারকর 
কারাগারে বসিয়াই এক আবেদনপত্র রচনা করেন, এবং জেেল-কততৃপক্ষের, 
অজ্ঞাতসারে তাহা তাহার বহিঃস্থ সহকম্মমীগণের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা 
করেন। আবেদনপত্রখানি বিপ্লবীগণের করায়ত্ত হুইবামাত্র মুদ্রিত 
হইয়া সভ্যজগতের সর্বত্র বিতরিত হইল। ইহাতে বিনায়কের মামলার 
পক্ষে প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য হইল না সত্য, কিন্তু নিস্পৃহ নীতিবাগীশতার 
অন্তরালে ইংরেজের বর্তমান সত্যকার স্বরূপটি সুভ্যজাতিসমূহের সম্মুখে 
নগ্ন করিয়া ধরা হইল। 

কারাগারে থাকিয়াও বিনায়ক নিয়মিতরূপে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ 
করিতেন। তাহার গ্রেপ্তারের ফলে যে জগঘ্যাপী এক চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
হইয়াছে, ইহাই ছিল তাহার পরম সান্বনা এবং চরম উল্লাস, ফরাসীর 
হস্তে পুনরপিত হউন আর নাই হউন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার তাহার 
অবসর বা আবশ্যকতা কিছুই ছিল না৷ । 

অনতিকাল পরেই হেগ মহাসভার বাক্স প্রকাশ হইল । বিচার- 
অস্তে বিনায়কের প্রহরী-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কশ্মচারীর পদের অধোগতির 
আদেশ হইল, এবং যে ফরাসী জমাদার বিনায়ককে ইংরেজ পুলিসের 
হাতে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে কারাদণ্ডে দর্তিত করা হুইল। 
এইব্পে, পর্বতের মুষিকপ্রসবের ন্যায় সাভারকরের গ্রেপ্তারঘটিত 
আন্তর্জীতিক গোলযোগের ষবনিকাপাত হইলে বিনায়কের এবং নাসিক- 
হত্যাকাণ্ডের_-উভয় মামলার বিচারের ভার, নব-গঠিত এক ট্রাইবিউ- 
নালের হস্তে অর্পণ করা হইল । বিচারের দিন সশস্ত্র পুলিসবাহিনী- 
রক্ষিত এক রুদ্ধদ্বার মোটর-লরিতে বাহিত হইয়া সাভারকর আদালত- 
প্রাণে নীত হুইলেন। তিনি ধখন আসামীর কাঠগড়ায় উঠিতেছেন, 


৮ঙ সাভারকর 


কণ্চে বিপুল জয়ধ্বনি উখিত হইল । বিনায়ক চাহিয়! দেখিলেন,আরদাঁলত- 
গৃহ জনশন্যপ্রায়, কারণ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বিশিষ্ট কয়েকজন 
ব্যক্তি ছাঁড়া সাধারণের তথায় প্রবেশ সরকার-কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল । তথাপি এই উচ্চ চীৎকার কোথা হইতে আসিল স্থির 
করিতে না পারিয়া বিনায়ক নিম্নদিকে দৃ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিলেন, 
সোপানের তলদেশে ত্রিশচলিশজন যুবক সোত্স্তক দৃষ্টিতে তাহার 
প্রতি চাহিয়া আছেন । কটাক্ষমাত্রে বিনাঁয়ক চিনিলেন যে, তাহারা 
তাহারই শিষ্য ও সহকন্মী সম্প্রদায়। বিনায়কের সহিত যোগন্হত্রের 
অথব! তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-সহাহ্ুভৃতির পরিচয় যে সরকার-কর্তৃক গুরু- 
শিষ্কা উভয়ের বিরুদ্ধেই অকাট্যপ্রমাণরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহা নাসিক- 
হত্যাকাণ্ডের আসামীগণ যে জানিতেন না তাহা নয়, তথাপি বিনায়কের 
আবির্ভাব তাহাদের চিত্তে যে বিপুল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল, 
তাহ। সংযত করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইল । কাজেই অজ্ঞাতসারে 
বুকের আবেগ উল্লসিত কোলাহলে মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। 

সাভারকর ইতিপূর্বে বহুসম্মানজয়মাল্য পাইয়াছেন, এসবে তাহার 
লোভ ছিল না, নৃতনও নহে,__কিন্ত মূরণ-পথের যাত্রীদলের এই উন্মত্ত 
জয়োল্লাস যেরূপ গভীরভাবে তাহার মন্ম মথিত করিয়াছিল, জীবনে 
কোন অভিনন্দনই, কোন মানপত্রই কোন দিন এই মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্রবীকে 
সেরূপ বিচলিত করে নাই । বিচার আস্ত হইবার পূর্ববেই সাঁভারকরের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদালত হইতে তীহাঁকে একখানি চেয়ার 
দিতে চাওয়া হইল, কিন্ত বিনায়ক বিনীতভাবে আদালতদত্ত এই বিশেষ 
সম্মান প্রত্যাখান করিলেন এবং বলিলেন যে, স্হকম্মীগণের সহিত একই 
কাঠগড়ায় দাঁড়াইবার সৌভাগ্য পাথধিব কোন সম্মানের সহিতই তিনি 
বিনিময় করিতে সম্মত নন। 


অবশেষ ৮৭ 


আপসামীগণের মধ্যে বিনায়কের কনিষ্ঠ ভাতা নারায়ণ রাও সাভারকর 
ছিলেন । বিনাঁয়ক যখন বিলাত যাত্রা করেন, নারায়ণ তখন পঞ্চদশ- 
বধীয়্ কিশোর; তাহার পর চারি বখসর অতীত হইম্নাছে, এবং এখন 
তিনি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের সীমায় প্রবেশ করিয়াছেন । 
সেইজন্য বিনায়ক তাহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না । তাহা ছাড়া 
অন্যান্য আসামীগণ কৌতুক দেখিবার জন্য নারায়ণকে নিজেদের মধ্য 
মিলাইয়া লইয়া বিনায়ককে বলিলেন, তীহাঁকে খুঁজিয়1 বাহির করিবার 
জন্য । কিম্ত বিনারক প্রথম চেষ্টায় সহোদরকে চিনিয়া বাহির করিতে 
পারিলেন না। তাহার এই বিষুঢ় ব্যগ্রত। সহকম্মীগণ অবিকক্ষণ 
উপভোগ করিতে পারিলেন নী । ছুই-একবার আসামীগণের মুখের উপর 
দিয়া দ্রুত দুষ্টি-সঞ্চালন করিয়াই বিনায়ক কনিষ্ঠ সহোদরকে বাছিয়া 
বাহির করিয়া ফেলিলেন । 

আদালতে মকদ্দমা উঠিলে বিনায়ক বিচারে কোন প্রকার অংশ- 
গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আন্তর্জীতিক 
বিধি পদদলিত করিয়া! ইংরেজ পুলিস তাহাকে ফরাসী অর্দিকার হইতে 
ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কাজেই আইনের আশ্রয় যদি তাহাকে গ্রহণ 
করিতেই হয়, তবে ফরাসী আইনের আশ্রয়ই তাহার গ্রাহ্য । ইংরেজ 
প্রভৃত্ব তিনি স্বীকার করেন না, সুতরাং ইংরেজের আইনের আওতায় 
ঈাঁড়াইয়! আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুবিধাই তিনি গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক । 

প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত বিনায়ক বিচার্কাধ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন। এমন কি আসামীগণের পক্ষে যখন জীবন-মরণের প্রশ্ন 
আসিয়! উপস্থিত হইতেছিল; তখনও তিনি আপন আসন্ন পরিণাম 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার । কেবলমাত্র সহযোগী স্থহৃদগণের মুক্তির চিন্তায় 


৮৮ সাভারকর 


ব্যস্ত হইয়া, সওয়াল জবাব চালাইবাঁর জন্য কখনও সরকারী সাক্ষীগণের 
জবানবন্দির নোট লইতেছেন, কখনও বা ভগ্নোৎ্সাহ কোন আসামীকে 
উৎসাহিত করিবার জন্তে প্রেরণা দ্িতেছেন, আবার কখনও, যাহার! 
অত্যাচারের ভয়ে স্বীকারোক্তি দিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের উক্তি 
প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ কবিতেছেন । গুপ্তচর ও. 
গোয়েন্দা-পুলিস একের পর এক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাড় করাইয়। 
বিনায়কের বৈপ্রবিক কাধ্যতৎ্পরতার সত্যমিথ্যাজড়িত অতিরঞ্জিত; 
বিকৃত বিবরণ “ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়1” অনর্গল উচ্চারিত করাইয়া 
যাইতেছে । বিনায়ক অবিচল ওঁদীসীন্তভরে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, 
এবং সে সশ্বন্ধে তীহার কিছু বলিবার আছে কি না৷ জিজ্ঞাসিত হইলে, 
সেই সকল সাংঘাতিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন রহিয়াও, তাহার পূর্ববোক্তির পুনরুলেখ করিয়া বলিতেছেন, 
ব্রিটিশ প্রভৃত্ব আমি যখন স্বীকার করি না, তখন তাহার বিচারের 
অধিকার মানিয়া লইতেও আমি অসম্মত | 


আজ রায় বাহির হইবার দিন, আসামীগণ সকলেই আইনের চরম 
দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত। আইনের উদ্ভত খড়গ যখন মাথার 
উপর ঝুলিতেছে, আসামীগণ তখন আপনাদের শ্রেণীবিভাগ লইয়া 
কৌতুক করিতেছেন । ধাহাদের দ্বীপান্তরদণ্ড লাভ করিবার সম্ভাবনা 
তাহারা প্রথম শ্রেণীর কয়েদী, ধাহার1 মাত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন 
তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং ধাহারা মুক্তি পাইবার যোগ্য তাহারা 
বৈপ্লবিক বিশ্ববিদ্ধালয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্ররূপে পরিগণিত 
হইলেন । বিচারক বায় পাঠ করিতে উঠিয়াই সর্বপ্রথম সাভারকরের 
দ্রগুীদেশ ঘোষণা করিলেন । তাহাকে যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হইল । বিনায়ক আপন আসন হইতে সসম্রমে উখিত হইয়া 


উপসংহার ৮৯. 


তাহার কাধ্যের পুরস্কারম্বূপ কঠোর দণ্ড যেন সসম্মানে গ্রহণ করিলেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীরকণ্ঠে সসন্ত্রমে উচ্চারণ করিলেন, “বন্দে মাতরম্, | 
এইবূপে ক্রমান্বয়ে পর পর সকল দণগ্ডাদেশই পঠিত হইল । প্রতোকটিই 
গুরু দণ্ড--হয় দ্বীপান্তর, নয় স্বদরীর্ঘ সশ্রম কারাবাস । বার পাঠ শেষ 
হইলে বিচারকগণ যেই আনন ছাড়িয়! উঠিতে উদ্যত, অমনই সছ্য-দণ্ডিত 
আসামীগণ সমবেত কঞ্জে ধ্বনি করিল, “স্বাতিত্থ্য লক্ষ্মী-কী জয়” ! 

বিনায়ক-সজ্ঘের বিচার কাধ্যত শেষ হইয়া গেল, কিন্ত সাঁভারকরকে 
ঘাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শাসক-শক্তির দগুদানের 
বাসনার যেন ভুপ্তি হইল না। তিনি জ্যাকসন সাহেবের হত্যার 
প্ররোচন। দিয়াছেন-__-এই অজুহাতে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ 
গঠিত হইল । কিন্তু মার্সেলিসের পলায়ন-বৃত্বান্ত বিনায়কের প্রতি 
ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জেব দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই কারণে, অথবা] অন্য 
যেকোন গোপন কারণেই হউক, চরম দণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করা হইল 
না। অগত্য। দ্বিতীয় অপরাধের জন্ত তাহাকে আর একবার যাবজ্জীবন 
নির্বাসনদণ্ডেই দণ্ডিত করা হইল । দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া বিনায়ক 
তাহার স্বভাবসুলভ শান্ত কে বলিলেন, আমি তোমাদের আইনের, 
কঠোরতম দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত | 


উপসংহার 


মা্সেলিসে বিনায়কের গ্রেপ্তার-ঘটিত আন্তজাতিক সমস্তা সমাধানের 
ভার হেগ মহাসভার উপর অপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহাসভা। 
ইতলগুকে ফ্রান্সের হস্তে বন্দী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাধ্য করিতে 
তাহার অক্ষমত। জ্ঞাপন করিলেন । কাজেই দ্বিতীয় বার যাবজ্জীবন 


৪১০ সাভারকর 


দ্বীপান্তরদণ্ডে দর্তিত হইবার পর বিনায়ক সুদূর আন্দামান দ্বীপে 
চিরজীবনের জন্ নির্বাসিত হইলেন । সেই সাঁগরমেখলা জনবিরল 
দ্বীপবক্ষে বিনায়ক দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন । আন্দামাঁনের 
বন্দীশালায় বসিয়া! সাগর্লহবী দেখিতে দেখিতে বিনায়কের কবি-চিত্তে 
যে ভাঁবলহবী লীলায্িত হুইয়া উঠিত, তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় 
তাহার প্যারিসস্থ কোন এক বন্ধুর উদ্দেশে লিখিত তৎকালীন একখানি 
পত্র হইতে । পত্রখানি দৈবন্রমে ব্যারিস্টার মিঃ আসফ আলির হস্তগত 
হয় এবং তিনি উহার সাহিত্যিক উৎ্কর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাহা রক্ষা করেন । 
পত্রের মশ্ম এইবপ- 

“আমি আজকাল যে কক্ষে আবদ্ধ বহিয়াঁছি, সেখাঁন হইতে অনন্ত 
আকাশের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয় । আমি আপন কক্ষে বসিয়া কর্য্যান্ত 
দেখি, এবং পশ্চিমের দ্রিগন্তসীমায় দিগঙ্গনাগণের হোরীখেলা দেখিতে 
দেখিতে অন্তমান তপনের বর্ঁবৈচিজ্র্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া 
ফেলি । আবার মাঝে মাঝে প্রাণ যখন কোন আশ্রয়, কোন অবলম্বন 
না পাইয়া অসহায় শিশুর মত ডুকরিয়া উঠিতে চায়, তখন বিবেকবৃদ্ধি 
তাহার প্রবীণতার ম্মিতহাস্তে শিশুচিত্তকে সম্বোধন করিয়া বলে, 
“কিসের এ বেদনা তোমার, কেন এই ব্যথা? ছি, এই বাঁলকোঁচিত 
অহেতুক বিক্ষোভ কি তোমার সাজে? তুমি কি নিজে ভারতের 
অধীশ্বর হইতে চাহিয়াছিলে ? যদি তাহা চাহিতে, তাহা হইলে স্থার্থগৃরন, 
তুমি, এই পরাজয়, এই বিফলতা তোমার ন্াষ্য প্রাপ্য । কিন্তু অন্তধ্যামী 
জানেন, এবং অন্তরবাসী তাহার প্রতিভূরূপে আমিও জানি যে, যশ 
মান অথবা অন্য কোন স্বার্থই তোমার কামনা ছিল না; এমন কি 
আত্মস্থখও তুমি কামনা কর নাই । তুমি মনে মনে যাহা চাহিতে তাহা 
অপরের অগোচর হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহার সাক্ষী; আমি 


উপসংহার ৯১ 


জানি, তুমি চাহিয়াছিলে-_-নিপীড়িত মানবতার জন্য আত্মত্যাগের 
অধিকার, ছুঃখভোগের সৌভাগ্য । তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, 
তোমার শক্তির প্রতিটি পরমাণু ব্যতিত হইয়াছে আত্মনিগ্রহের ভিতর 
দিয়! জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টায়, তবে,_-তবে কেন এ অন্থশোচনা, 
কেন এ আক্ষেপ ?”” 

স্থদীর্ঘথ নির্বাসন-কালের মধ্যে দেশবাসী বিনায়ককে বিস্থৃত হয় 
নাই । ভারতের রাজনীতিক বঙ্গমঞ্চে বিনায়কের প্রবেশ ও প্রস্থানের 
মধ্যে ব্যবধান অবশ্ত অতি সক্কীর্ণ ; কিন্ত সেই সংক্ষিপ্ত সময়টকুব মধ্যে 
তিনি তাহার অংশ এরূপ ভাবেই অভিনয় করিয়া গিয়াছেন যে, তরুণ 
ভারতের নিকট তাহার আবির্তীব একট উপকথার অগ্রাকৃত চরিভ্রের 
মতই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল । তাই, তাহার নাম, কাধ্যকলাপ 
ও তাহার কাহিনী বেষ্টন করিয়া রৃহন্তের যবনিক নিবিডতর হইয়া 
ঘনাইয়া উঠিতে লাঁগিল। ইহার পর তীহার মুক্তির দাঁবি জ্ঞাপন 
করাই হইল যেন সংবাদপত্র ও সভ।-সমিতির নিত্যকম্ম । ইউরোপীয় 
মহাসমরের পর প্রায় সত্তর হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি 
আবেদনপত্র সবকারসমীপে প্রেরিত হইল-_বিনায়কের মুক্তির প্রার্থন। 
করিয়া! । নগরে নগরে সভা এবং শোভাধাত্রীর অনষ্ঠান হইতে লাগিল 
এই একই উদ্দেশ্টে। রাষ্্রীযী সভার প্রতি প্রাদেশিক অধিবেশনে 
সাভারকরের 'মুক্তির দাবিমূলক প্রত্তাব গৃহীত হইতে লাগিল । দ্রেশের 
লোকে “সাভারকর-সপ্তাহ” পালন করিল। এমন কি নিখিল-ভারত 
জাতীয় মহাসভার এক অধিবেশনে, ব্বয়. সভাপতি মহাশয় নির্বাসিত 
বিপ্রবী সাঁভারকবের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। কিন্তু কোটি কণ্ঠের এই আকুল প্রার্থনা সরকারের দৃঢ়তার 
ছুর্ভেছ্য বন্মে আহত হইয়! ফিরিয়া আপিল । ঠিক এই সময়েই সরকারের 


৯২ সাভারকর 


সাভারকর-নীতির সম্র্থনকল্পে “ক্যাপিটাল, নামক কলিকাতার ইঙ্গ- 
ভারতীয় কোন এক সংবাদপত্রে “সাভারকর ব্রাদার্স সংক্রান্ত এক অদ্ভুত 
উপাখ্যান প্রকাশিত হইল । উপাখ্যানটি “ডিচার্স ভারেরি” হইতে 
ক্যাপিটালে” উদ্ধত হইয়াছিল, তাহার মশ্মার্থ এইরূপ 


“থাস আন্দামান দ্বীপের সহিত ভারত বা বশ্মীর বেতার-সংযোগ 
নাই, আছে পোটরেয়ারের সহিত কলিকীতা, মান্দরীজ ও রেন্ুনের । 
মহাযুদ্ধের পূর্ধ্বে সাঁভারকর-ভাত্বগণের মধ্যে একজন, খুব সম্ভবত জ্যেষ্ট 
ভ্রাতা, তাহার অমায়িক ব্যবহার ও কাধ্যতৎপরতার গুণে জেল-ক্ত্ৃপক্ষের 
এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন যে, তিনি যে শুধু অন্যান্য কয়েদীগণ অপেক্ষা 
অধিক সুবিধা বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন তাহা নয়, কতৃপক্ষগণ-কতৃক 
বেতার-স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীরপে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজ- 
প্রোহিতা মারাঠার অস্থিমজ্জাগত, কৃতজ্ঞত কাহাকে বলে তাহা তাহার 
জানা নাই । ক্থমাত্র।! দ্বীপে জার্মানির একটি বেতাব-যস্ত্রের ঘাঁটি ছিল, 
মহাসংগ্রাম শুরু হইবামাত্র সাভারকর সেই অরক্ষিত ব্রিটিশ-অধিরুত 
দ্বীপটি অধিকার করিবার জন্য তত্রত্য জার্মান কম্মচারীগণকে এই বলিয়! 
প্ররোচিত করিতে লাগিলেন যে, দ্বীপটি অধিকৃত হইলে, জার্মানি তাহা 
ডুবো-জাহাজের আড্ডারূপে ব্যবহার করিয়া, কলিকাতার ব্যবসায়- 
বাণিজ্য বিপন্ন এবং রেন্গুন হইতে ভারতগামী তৈলবাহী জাহাজ ধৃত 
করিবার স্থযোগ পাইবেন । তাহা ছাড়া, ইহাঁও স্থির হইয়াছিল 
যে, জার্মীন জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র বহন করিয়া আনিয়া স্থন্দরবনের কোন্‌, 
নিভৃততম প্রদেশে ঢালিয়া দিলে, সশস্ত্র ভারতীয় বিভ্রোহীগণও সেই 
আক্রমণে জার্মান সৈম্তের সহায়তা করিবে । আমেরিকা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয় নাই, কাজেই যুধ্যমান যে কোন জাতিকে অস্ত্রশস্ত্র সববরাহ 
করা তখন তাহার পক্ষে লাভজনক ব্যবসা ছিল। তাই জার্মানি: 


উপসংহার ৯৩ 


নিজের দেশ হইতে হাতিয়ার না যোগাইয়া, আমেরিকাতে ছইখানি 
ক্রতগামী জাহাজ প্রেরণ কবিল এবং বলিয়া পাঁঠাইল যে, একটিতে 
আসিবে শুধু রাইফেল, বন্দুক, বারুদ ও গোলাগুলি এবং অপবটিতে 
বোঝাই হইবে ছয়খানি ডুবো-জাহাজের খগ্ডাংশ । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
অস্ত্রপূণ জাহাজ ভারত-মহাসাঁগরে পৌছিবার পূর্ববেই ষড়যন্ত্র প্রকাঁশ হইয়া 
পড়ে এবং ভাঁরত-সরকারের ভক্ত সতর্কতা অবলম্বনের ফলে চক্রান্ত 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়! যায় ।”__ইত্যাঁদি ইত্যাদি । 

শৃঙ্খলিত শক্রর প্রতি এই আক্রমণ “ক্যাপিটালে”র নিজন্ব খেয়াল 
অথবা তৃতীয় কোন পক্ষের প্ররোচনার ফল, তাহা বলা কঠিন, এবং 
যে উদ্দেশ্টে ইহার অনুষ্ঠান, তাহাও যে স্থসম্পন্ন হইয়াছিল তাহাঁও নয় । 
এই অলীক উপাখ্যান রচনার ফলে সাঁভারকবরের মুক্তি আদে দূরপরাহত 
হইল না, বরঞ্চ সমীপবর্তী হইল; এবং ইহার আশু ফল হইল ইহাই 
যে, কনিষ্ঠ সাভারকর নারায়ণ রাও ক্যাপিটালের সম্পাদককে তাহার 
পত্রিকায় প্রকাশিত বুত্তাস্ত প্রমাণ করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন, 
এবং বিনায়ক সাভারকবের সলিসিটাসঁ বোন্বাইয়ের স্ুপ্রসিদ্ধ মেসার্প 
মণিলাল খের “ক্যাপিটাল"-সম্পা্দকের নিকট এই মনম্মে এক নোটিশ 
প্রেরণ করিলেন যে, হয় সেই উপাখ্যান-রচয়িতাঁর নাম প্রকাশ কর] 
হউক, নয়, এই মিথ্য। বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করা! 
হউক; অন্যথায় তাহার বা তাহাদের সম্বন্ধে আইনানযায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইবে । ইংরেজ জাতির অন্যান্য দোষ যাহাই থাঁকুক না 
কেন, একটা মস্ত গুণ তাহাদের এই যে, অপরিণামদশশী নীতিপরাত্বণতার 
বালাই তাহাদের নাই । জীবনে তাহারা যদ্রি কোন নীতি মানিয়া 
চলে, তবে তাহা মানবের শাশ্বত এবং সনাতন নীতি-_ প্রয়োজন? | 
আজ অবস্থার গতিকে যাহ1 বল1 হইল, কাল অবস্থাঁবিপধ্যয় ঘটিলেও 


৯১৪ সাভারকর 


যে তাহা জোর করিয়া বজায় রাখিতেই হইবে__এরূপ আত্মঘাতী নীতি- 
নিষ্ঠা তাহাদের নাই । এ ক্ষেত্রেও জাতীয় চরিত্রের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য 
দেখা গেল না। নোটিশ পাইবামাত্র ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই 
তারিখের “ক্যাপিটালে' নিম্বলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইল-_ 
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অর্থাৎ “১৯২১ খ্রীষ্টাব্ের ২৬এ মে তারিখের “ক্যাপিটাল” পত্রিকার 
“ডিচার্প ডায়েরিশতে অসম্মানজনক উক্তি প্রকাশের জন্য পত্রিকার 
সম্পাদক ও প্রকাশক আন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন । বিবরণটি 
কোন ক্ষতিকর উদ্দেশ্তে প্রকাশিত না হইলেও, উভয় সাভারকর ভ্রাতার 
সম্বন্ধে যে মিথ্যা মন্তব্য কর হইয়াছে, সম্পাদক ও প্রকাশক তাহ! 
প্রত্যাহার করিতেছেন 1১, 

যুদ্ধবিরতির বহুদিন পরে, বহু আলোচন। আন্দোলন অস্ভে সরকার 
বিনায়ককে আংশিক মুক্তি প্রদান করিলেন । তাহাকে আন্দামান হইতে 
ভারতে আনিয়া বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্বগিরি নামক এক ক্ষু্র 
শহরে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইল। সাত্াজ্য-গঠনের উপযোগী মহাঁ- 
শক্তিই এই তরুণ বিপ্লবী যুবকের ছিল, কিন্তু এই পথের অপরিহাধ্য 
স্থদীর্ঘ অবরোধের অন্তরালে তাহা তিল তিল করিয়া জীবন-মৃত্যুর কবলে 


উপসংহার ৯৫ 


আত্মদান করিল। বত্বগিবির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ভারতীয় শক্তির এই 
অপচয় অখগুনীয় বিধিলিপি বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড় হতভাগ্য 
জাতির আব কি সান্তনা! আছে? 


পরিশিষ্ট 


[ শ্ীফতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখিত ] 


স্দীর্ঘ আটাশ বৎসর বাঁজবোষ সমা করিয়া, আন্দামান, বত্বাগিবি 
প্রভৃতি ব্রিটিশ কারাগারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সমাপ্ত করিয়া, যুবক 
সাভারকর প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া কারামুক্ত হইলেন ১৯৩৭ 
শ্রষ্টাব্দের ১০ই মে। ১০ই মে তারিখটি ম্মর্ণীয়__ইংরেজী ১৮৫৭ 
সালের এ তাৰিখেই আরম্ভ হয় সিপাহী-বিদ্রোহ ; আর তাহারই ৮*ম 
পুর্তি-দিবসে স্বাত্যন্ত্বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্বাধীনতা লাভ 
করিলেন । 

প্রশ্ন হইল, সাভারকর কোন্‌ রাজনৈতিক দলে যোগদান করিবেন ? 
সমাজতন্ত্ববাদীরা তাহাকে তাহাদের দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান 
করিলেন। কংগ্রেসের কন্্ীরা, বিশেষ করিয়া বামপন্থীরা, তাঁহাকে 
তাহাদের দলপতি অবধি করিতে স্বীকার করিলেন । বীর সাভারকর 
লক্ষ্য করিলেন দেশের স্বাধীনতাআন্দোলনের পরিণাম_মহাত্মা 
গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের কুড়ি বৎসরের অধিক যাবৎ মুসলমান- 
তোষণের ফল। হিন্দুমুসলমানের এক্য-সাধনের জন্য মুসলমানের 
যত আবদার, যত দাবি কংগ্রেস শ্বীকাঁর করিয়াছেন ও করিতে 
বাজি হইয়াছেন, ফল হইয়াছে তাহার ঠিক বিপরীত । মুসলমান 
তাহার আব্দার ও দাবির মাত্রা ক্রমশই বাড়াইয়া চলিতেছে । ফলে 
হিন্দু মিথ্যা জাতীয়তার জন্য নিজেকে “হিন্দু” বলিয়া! পরিচয় দিতে 
কুম্ঠিত হইতেছে; অপর পক্ষে মুসলমান হিন্দুস্থানের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া 
পাকিস্থান করিতে উদ্যত। সাভারকর ভাবিলেন, কি হইবে সে 
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স্বাধীনতা লইয়।, যে স্বাধীনত। পাইবার পূর্ধেই হিন্দস্থানকে পাকিস্থানে 
পরিণত করিতে হইবে, যে ম্বাধীনতা লাভের পূর্বেই হিন্দুকে 
স্বেচ্ছায় তাহার বাহ্িক, ধাম্মিক ও নাগরিক অধিকার ক্ষুপ্র করিতে 
হইবে? বারাশসীর বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দরজা! বন্ধ কবিয়। 
করিতে হইবে; কেন না ববম্বম্‌ শব্দে ও ডম্রুর তালে মুসলমানের 
নমাজের ব্যাধাত হইবে । নগর-সংকীর্তন করিতে হইলে থামিয়। 
থামিয়া করিতে হইবে-আষ্টপ্রহর কীর্তন হইবে না। “হিন্স্থানী” 
রাষ্ট্রভাষা হইবে, আর তাহা উদ্দ-বহুল হইবে । আমার পুত্র পৌত্র 
রামায়ণ পড়িবে“জনাব নামচন্দ্রকী সাথ বেগম্‌ সীতাকো। সাদি হ'য়ে 
থী।” বাংলায়--“বামের বনবাসে দশরথ এস্ভেকাল করিলেন”; 
পাখিরা আর বাত পোহাইলে কলরব করিবে না-পাখি সব করে বব 
ফজবু হইল” | 

আর দেখিলেন, মহায্সা গান্ধী কর্তৃক ব্র্যাঙ্ক চেক? দেওয়ার ফলে 
১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্বের ভারত-শাসন আইন অনুসারে হিন্দুরা সমগ্র ভাবতে 
লোক-সংখ্যার বারো আনা হইঘাঁও, সখখ্যাগরিষ্ট হইরাঁও, কেন্দ্রীর 
শাসন-পরিষদে সংখ্যাঁলঘিষ্ঠ। প্রদেশে প্রদেশে মুসলমানেরা পাইরাছে 
ঘ7978186885 ; যে যে প্রদেশে মুসলমানের সখখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে 
তাহারা স্থানে স্থানে শত-করা ৩০০।৪০০ গুণ %7912110%5০ পাইরাছেন । 
আর যেখানে তীহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া দাবি করেন, যেমন বাংলার, 
সেখানেও হিন্দুর তুলনায় %10176859 পাইয়াছেন শত-করা ২৫ করিয়।। 
তিনি আরও দেখিলেন, কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার ফলে সুদূর 
পেশোয়ার হইতে আসাম পধ্যন্ত সকল প্রদেশেই মুসলমান প্রিমিয়ার ব! 
প্রধান মন্ত্রী | 

তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিলেন । 


্ঁ 


৯৮ সাভারকর 


হিন্দু মহাসভাঙ্। আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 
করিতে থাকিলেও বীর সাভারকর যোগদান করিবার পূর্তে তাদৃশ 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । বিপ্লবী সাভারকর হিন্দু মহাসভায় 
যোগদান করিয়। হিন্দু মহাসভার আন্দোলনে এক বিপ্রব ঘটাইয়া দিলেন । 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে আহম্মদাবাদে অখিল-ভারতীয় হিন্দু 
মৃহাসভার অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি । তাহার সভাপতির 
অভিভাষণে যে নৃতন ভাবধারার আমদানি করেন, উহা সত্য সত্যই 
ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় ভারতের বাজনীতি-ক্ষেত্রে ছুকুলপ্লাবিনী, 
ভাব-সখ্য-সম্দ্ধিকারী | 

হিন্দু যখন মিথ্যা! জাতীয়তার লোভে নিজেকে “হিন্দু” বলিয়া! পরিচয় 
দিতে সস্কৌচ বোধ করিতেছিল, তখন তিনি প্রশ্ন তুলেন__“হিন্দু কে ?” 
উত্তরে তিনি বলেন-_ 

আসিন্কু সিন্ধু পধ্যন্ত্য যস্য ভারত ভূমিকা । 
পিতৃভূঃ পুণ্যভূমিশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতিস্থতঃ ॥ 

যিনি আসিন্কু সিক্কুনদ পধ্যন্ত ভাঁরতভূমিকে নিজের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি 
বলিয়! স্বীকার করেন, তিনিই হিন্দু। 

এই হিন্দুর “হিন্দুত্্‌” যাহাতে বজায় থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে 
হইবে । হিন্দু মহাসভার আন্দোলনকে শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে 
আবদ্ধ বাখিলে চলিবে না। ইহা দেশীয় রাজ্যে, স্বাধীন রাজ্যে, ফরাসী- 
শাসিত ভারতে, পোটুগীজ-শাসিত ভারতে, সর্বত্র প্রসারিত করিতে 
হইবে । মহাঁসভাকে হিন্দ্ু-ধন্ম-সভার নামান্তর করিলে চলিবে না; 
ইহাকে জীবন্ত হিন্দুবাষ্্-সভায় পরিণত করিতে হইবে । মহাঁসভাকে 
সকল হিন্দুর সকল প্রকার ধাশ্মিক, রাষ্ত্িক ও নাগরিক স্থখ-স্থৃবিধার 
ও অধিকারের রক্ষকে পরিণত করিতে হইবে ।--ইহাই হইল্‌ 
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মুসলিম লীগ ভাঁরতবর্কে ছুই ভাগ করিবার জন্য খোলাখুলি- 
ভাবেই ভারতের বাহির হইতে মুসলমান-জাতিকে আনিয়। 
মুসলিম ফেডারেশন গঠন করিয়া ভারতবধে স্বাধীন মুসলমান- 
রাজ্য স্থাপনের যে প্রচেষ্টা আরম্ত করিয়াছে, সেই মুসলমান 
“স্থয়োরাণী”কে বিশ্বাস করিবার সময় ইংরেজ যেন দুইবার করিয়া! 
ভাবিয়া দেখেন । মুসলমানদের এই চক্রান্ত-প্রবণত। ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ, এবং ইংরেজগণ হিন্দুকে দাবাইয়। রাখিবার জন্য মুসলমানদের 
বিরোধী আন্দোলনকে যে উত্সাহ দ্বিতেছেন, সেই ঢটে'কিই যেন 
কুমীর হইয়া না বসে। যাহা হউক, ইহ1 ব্রিটিশের চিন্তার বিষয়, 
তাহারাই তাহাদের নিজেদের সামলাইবেন । আমাদের চেষ্টার বিষয় 
ইহাই হইবে যে, আমর ইংরেজের বা মুসলমানের কাহারও 
দাসগিরি আর করিব নী; নিজের ঘরে_ হিন্দস্থানে__হিন্বদের 
দেশে প্রভূ মত বাস করিতে চাই'। 


এ উদ্দেশ্যে আমাদের বর্তমান কার্যক্রম কি হইবে ? 


বহুবিধ কারণের মধ্যে উপরে আমরা যে কয়েকটির উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহ! হইতেই নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পাবিয়াছি যে, বাস- 
ভূমির একত্বএই একমাত্র সাধারণ ভিত্তির উপর সমান অধিকারে 
সন্তুষ্ট হইয়? ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত একবার জাতি 
গঠন করিতে কখনও মিলিত হইবে না । অতএব, হিন্দু কংগ্রেস- 
ওয়ালার! ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসআন্দোলনেনু প্রার্স্তেই সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছাকৃত যে ভুল কৰিয়াছেন এবং এই ধরনে ভাবতীয় জাতি- 
গঠনের প্রচেষ্টা-মরীচিকার পশ্চাতে এখনও গেঁ। ধরিয়। ছুটিয়! অনর্থক 
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হিন্দুজাতির শ্বাভাবিক অক্ত্যর্থানে বাধা দিরা যে ভূল করিতেছেন, 
আঁমাদের হিন্দু সংগঠন্কারীদের সেই গোড়ার ভূল প্রথমেই সংশোধন 
করিতে হইবে । জাতীয় জীবনপথের ষে স্থানে, মারাঁঠা ও শিখ 
সাম্রাজ্যের পতনের সময়, আমাদের পূর্বপুরুষের আমাদিগকে 
রাখিয়া গিয়াছেন, আস্কন, আমরা! আবার সেই স্থান হইতে আস্ত 
করি । আত্মজ্ঞানী হিন্দুজাতির জীবন আহত হইয়া অকন্মাঁৎ 
আত্মবিস্থতিভে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার প্রাণশক্তি 
সঞ্তীবিত ও সর্বাঙীণ উন্নতি-সাধন করিতে হইবে । ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
গোবিন্দরাও কালের চিঠির যে কথাগুলি আমি ইতিপূর্বে বিবৃত 
করিয়াছি, আস্কুন, আমবা সেই কথাগুলি সদর্পে পুনরায় ঘোষণ! করি 
যে, সিন্ধুনদ হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পধ্যন্ত ভূভাগ হিন্বস্থান_ হিন্দুদের 
দেশ, আব আম্বা হিন্দুজাতি-_-এই ভূমির অধিকারী । আমরা 
হিন্দ-__আমাদের কাছে হিন্দস্থান আর ভারতবর্ষ একই অর্থ, একই 
বস্তু । আমরা ভারতবাসী (]3098,0) বলিম্াই হিন্দ এবং হিন্দু 
বলিয়াই ভারতবাসী । 

ই, আম্র। হিন্দুরা নিজেরাই একট জাতি; কারণ ধশ্ম, 
জাতি, সংস্কৃতি ও এ্রতিহাসিক একত্ব আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ কুত্রে 
আবদ্ধ করিয়া? একটি সম্ধশ্মসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করিয়াছে, 
তছুপবি ভৌগোলিক সীমার একত্ব-এই বিশেষ স্ৃবিধাও আমরা 
পাইর়াছি। আমাদের পিতৃভৃমি, আমাদের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের 
সহিত আমাদের জাতীয় সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত: এবং এ সকল 
তো আছেই, তাহা ছাড়াও, সর্বোপরি আমরা সমস্ত হিন্দুরা এক 
হইতে চাঁইসএই কারণেই আমরা একজাতি। যখন ত্রিশ 
কোটি লোঁকেরই এই এক মত, তখন আমাদের একজাতীয়ত্ব 
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অস্বীকার করিবার বা তাহার প্রমাণ চাহিবাঁর অধিকারই কাহারও 
নাই । 

ভারতবর্ষে আমাদিগকে সম্প্রদায় বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও 
অসঙ্গত। জার্মানিতে জার্মানবাই জাতি, আর ইহুদীরা সম্প্রদায় । 
তুরস্কে তুকীরাই জাতি, আর আরবীয় বা আর্মেনিকানগণ একটা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় । সেইরূপ ভারতবধে--“হিন্দুস্থানে”_ হিন্ফুরাই 
জাতি, আর মুসলমানরা একটা সম্প্রদায় । 

কিছুদিন পূর্বেবে করাচীর অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতাগণ 
স্থদেতেন-জার্মীনের কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দুগণকে শাসাইয়াছেন 
যে, হিন্দুদের নিকট তাহারা যে অসম্ভব দাবি করিতেছেন, তাহ! যদি 
না মেটানো হয়, তবে তাহারাও স্বকাধ্যোদ্ধারের জন্য সীমান্ত-পারের 
মুসলমান স্বধশ্মীগণকে ভারতের ভিতর ভাকিয়া আনিবেন। এই 
ভীতি-প্রদর্শনের প্রত্যুত্তরে মুসলিম লীগের বন্ধুগণকে আমি বলিতে 
চাই যে, তাহারা! যেন আপদ-শাস্তি না হওয়া পধ্যন্ত জয়ধ্বনি ন। 
করেন । তাহাদের উদাহরণ ছুই দিকেই খাটে । তীহার। শক্তিশালী 
হইয়! উঠিলে স্থদেতেন-জাশনানদের ভূমিক! অভিনয় করিতে পারেন; 
কিন্ত আমর হিন্দুরা যদি যথাসময়ে শক্তিশালী হইয়|! উঠি, তাহা 
হইলে লীগপন্থী বন্ধুগণকে তৎ্পরিবর্তে অন্ত ভূমিকাও অভিনয় 
করিতে, হইতে পারে |» 
আহম্মদাবাদে সাভারকর যে ভাবধারার প্রবর্তন করেন, তাহাই 


পরবর্তী অখিল-ভারত হিন্কু মহাসভার নাগপুবের অধিবেশনে ও 
কলিকাতার অধিবেশনে পূর্ণতরভাবে বিকশিত করেন । তিনি বলেন, 
ভারতবর্ষে হিন্দুই একমাত্র জাতি (৪0107), আর মুসলমান একটি 
সম্প্রদায় (00:00009:0165) মাত্র ৷ যাহারা হিন্দুকেও একটি সম্প্রদায়-বিশেষ 


১ 
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মনে করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে সমপধ্যান্ে ফেলিয়া রাজনীতি 
চচগি করেন, তাহার! গোড়াতেই মারাত্মক ভূল করেন। স্বদেশপ্রেমের 
সহিত সংস্কৃতিগত ও অতীত ইতিহাঁসগত এঁক্য অচ্ছ্ছ্যভাবে সম্পকিত। 
মুসলমানগণ ভারতের নিজন্ব সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাসকে আপন মনে 
করিতে পারেন না। তজ্জন্তই তাহার! ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা 
ইসলামের সংহত্তি ও অন্যান্য মুসলিম বাষ্টের সহিত যুক্ত হয়! ইসলামী 
সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাজ্কা পোষণ করেন । তিনি ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশের দুষ্টান্ত দিয়া দ্রেখাইয়াছেন যে, সংস্কতিগত এঁক্য না থাকাতে 
শুধু ভৌগোলিক-সীমীবদ্ধ রাষ্ট্রীয় একা রক্ষা করিবার চেষ্টা কিরূপে পুনঃ 
পুনঃ বিফল হইয়াছে । এইজন্তই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়। ভারতের 
স্বাধীনতার যে সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা শুধু হিন্রাই চালাইয়াছে; 
মুসলমানের ইহাতে কোন উল্লেখযোগা দান নাই-_থাঁকিতেও 
পারে না। 

তাহার নূতন ভাবধারা হিন্দুকে বুঝাইবার জন্য সাভার্কর্‌ গ্রামে 
গ্রামে, শহরে শহরে, জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন । প্রত্যেক বসবে অন্ততপক্ষে ৩০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ 
করেন । | 

তাহার প্রবপ্তিত কাধ্যক্রম যে সম্পূণ কাধ্যকরী, তাহাও তিনি হাতে 
কলমে” দেখাইয়ীছেন। মহাত্মা গান্ধী যখন ক্ষুদ্র রাঁজকোটের দেওয়ান্‌ 
সপ্দীর বীবাঁবালার সহিত অহিংস সংগ্রামে ব্যস্ত ও ভারতের সর্বপ্রধান 
দেশীয় রাজ্য “নিজামের বিরুদ্ধে কিছু করিও না" বলিয়া ঘোষণা 
দিতেছিলেন, সেই সময়ে হিন্দুর ধাম্মিক ও বাষ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের জঙন্ত 
হিন্দু মহাসভা-পরিচালিত আন্দোলনে ১৫,০০০ হাজার হিন্দু স্বেচ্ছায় 
নিজামের মুসলমানী কারাবরণ করেন ও ভূতপুর্বব তুরস্কের সুলতান 


হ 


প্ঁ 
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থালিফের বৈবাহিক নিজামকে হিন্দুর ধান্সিক ও রাষ্টিক অধিকার স্বীকার 
করিতে বাধ্য করেন । যাহারা এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিতে 
চাহেন, তাহাদের আমরা দাতে-প্রণীত 'ভাগনগর যুদ্ধ” পড়িয়। দেখিতে 
বলি। 

সাভারকর বলেন ঘষে, সরকার যেন সেন্সাসের্‌ সময় পার্ধতা জাঁতিদের 
কোল, ভীল, স1ওতাল প্রভৃতিকে “হিন্দ” বলিয়া! গণা করেন। ভারুত- 
সরকার এই দাবি স্বীকার না করিলেও ইহার বিরুদ্ধে কিছু করিবার 
চেষ্টা কবেন নাই । কিন্তু বাঁৎলা-সরকারি বাঙালী হিন্দুকে শতথধাবিচ্ছিন্ন 
দেখাইবার জন্য কেবলমাত্র হিন্দুর জাতি লিগাইবার শিদ্দেশ দেন। 


নিখিল-ব্গীর় সেন্নাস বো উহার প্রতিকারকন্গে সকল হিম্বকে তাহার 


“জাঁতিগ্র স্থলে নিছেকে “হিন্দু” বলিয়া পরিচয় দিবার জন্ত আহ্বান 
করেন । সরকারী অভ্যাঁচার ও অবিচার সন্েও পদবা মুখোপাধ্যায় 
দ্রেখিলেই তাহাকে জোর করিধা ত্রাঙ্গণ ধরিয়া লইবে, পদবী সেন দেখিলে 
বৈদ্য বলির লিখিবে, এইরূপ করা সন্রেও সত্তর লক্ষ ভিন্দুকে সরকার 
“হিন্দু” বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পন্যন্তও 
নিজেকে “হিন্দু” বলিয়া পরিচয় দিয়! বাংলা-সবকারের অপঠেষ্টাকে 
বাধ! দিয়াছেন । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের আদেশে বহু হিন্দু সেন্সাসে 
নিজের নাম লেখান নাই । এবারে (১৯৪১) বাহাতে সেইরূপ ভুল না 
হয় তাহার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্টাহে 'সেন্সাস 
সপ্তাহ” পালন করিবার আদেশ সাভারকর দেন । ফলে যে কির্পরিমাণে 
হিন্দুর ভাল হুইরাছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সরকারী চাতুরি সত্তেও 
বাংলায় হিন্দুর অন্পাত প্রায় শত-করা ১ জন করির| ( স্থক্মভাবে ধরিতে 
গেলে হাজার-করা ৮ জন করিরু! ) বাড়িয়াছে। 

বাংলায় হিন্দু মহামভার আন্দোলন ক্ষীণ কক্তপ্রবাহের ন্যায় বহি 
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চলিতেছিল। বাঙালী হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
হিন্দু মহাসভার চেষ্টা সাধারণ হিন্দুর সহানুভূতির অভাবে তাদৃশ 
সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছিল না। বাংলায় হিন্দু মহাসভার কাধ্য 
আশাতিরিক্ত না চলার কারণ সম্বন্ধে সাভারকর জানিতে পারেন 
যে, নেতার অভাবই তাহার কারণ । বাঙালী হিন্দুকে তাহার বিপদ 
বুঝাইয়া দিতে তিনি নিজে সম্মত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি 
মাসে খুলনায় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সাভারকরু 
বাঙালী হিন্দকে যে বজ্বনির্থোষে আহ্বান দিলেন, সে ডাক বহু 
বাঙালীর মন্ম স্পর্শ করিল। জ্ঞানবুদ্ধ সাঁরু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 
তাহার অবসর ত্যাগ করিয়? ছুটিয়া আসিলেন ; অভ্ভূতকন্মা শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় তাহার কম্মশক্তি কলিকাঁত] বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাডাইয়া 
হিন্জাতির সেবায় নিয়োগ করিলেন; নিম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতিকে 
বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য পূর্ধববঙ্গে শহরে শহরে ঘুরিয়া' বেড়াইতে 
লাগিলেন; সনৎকুমার রায় চৌধুরী (ইনি বন্ুপূর্ব হইতেই হিন্দু 
মহাসভার কাধ্য করিতেছিলেন ) কর্পোরেশন পরিত্যাগপূর্ববক তাহার 
যোল-আনা কর্্মশক্তি হিন্দুজাতির সেবীয় নিয়োগ করিলেন । বহু কঙ্্মা 
ছুটিয়া আসিয়! হিন্দরমহাসভা-আন্দোলনে যোগদান করিলেন । বাংলার 
এক নৃতন ভাব-প্রবাহ আসিল । 

তাহার পর দেশবন্ধু পার্কে এ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে আখিল- 
ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে সাভারকর যে বাণী প্রচার 
করেন, তাহা বাংলায় হিন্দুমহাসভা আন্দোলনকে ক্ষীণ ফক্তুপ্রবাহ হইতে 
ভাদ্রের গঙ্গায় পরিণত করে । অবশ্ঠ ইহ!র অন্ত কারণও আছে, যথা 
বাংলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কুফল, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক 
মনোবৃত্তি ও হিন্দুস্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের ওঁদাসীন্য । বাংলায় আজ 
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হিন্দু মহাঁসভার যে প্রাধান্য, তাহার মূলে সাভারকরের যথেষ্ট প্রভাব 
আছে । * 

; সাঁভারকর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উপযুণপরি চারি বার অখিল-ভারত হিন্দু 
| যহাসভা অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন । এবারেও ( অথাৎ 
১৭৪ ১ খ্রীষ্টাব্দে) হয়তে1 ভাগলপুরে করিবেন । উপযুণপরি সাভারকবরকে 
মভাপতিপদে বরণ করিবার হেতু কি? হিন্দুমনোবুত্তি চিরকালই 
গণতান্ত্রিক, তথাপি সাভারকরকে বারে বারে সভাপতি করিতেছে 
ঢন? হিন্দুর মধ্যে কি যোগ্য লোকের অভাব ? না, হিন্দু বুঝিতে 
শারিয়াছে যে, “পবিত্রাণায় সাধুনাৎ, বিনাশায় চ ছুঙ্ষতাম” শীঘ্রই 
ভিগবানের আবিষ্ডাব হইবে । আর যখনই ভগবানের আবিতাব হয়, 
তাহারই অগ্রদূতত্বরপ বন মহা-মানবের জন্ম হয়। সাঁভারকর এই 
সব মহামানবের অন্ততম । সাভারকরকে সম্পূর্ণবূপে বুঝিতে হইলে 
তাহার প্রণীত পুস্তকগুলি পীরভাবে পড়িতে ভয় । নিম্পে আমর! তাহার 
ইংরেজী পুস্তকের নাম দ্রিলাম 1 
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* বাঙালী হিন্কুর গৌরবস্থল সুভাষচন্দ্র বু মহাশয়ের দলের প্রতিদ্বন্দ্িতা সত্বেও 
ঈ*৪* শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কর্পোরেশনের নির্বাচনে সুভাষবাবুর দল পাঁইয়াছিলেন 
২১১৪ ৪২ ভোট, আর হিন্দু মহাসভ1 পাইয়াছিলেন ২০,২১৩ ভোট । বঙ্গীয় আযাসেম্ছির 
উপ-নির্বাচনে হিন্দু মহানভ পাইয়াছেন ১১,১৫১ ভোট; আর ভাহার প্রতিদ্বন্দ্বী 
পাইয়াছেন ২১৩২৭ ভোট । 


১১৮ সাঁভারকর 

সাভারকর তাহার কোনও বক্তৃত। “বন্দে মাতিবম্”) না বলিয়া 
উপসংহার করেন না। আমরাও তীহার জীবনী “বন্দে মাতরম্” বলিয়া 
উপসংহার কবি । আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবি, যেন তিন্নি 
দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থাকিয়। হিন্দুব উপকার করেন । 


॥ বন্দে মাতরূম্‌ ॥ 
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